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বিজ্ঞ পাঠক দ্ষ্ট-চারি পৃষ্টা ভার্ন 
পৃস্থতকখানি স্াতাদের জন্য লেখা ক্ষিয নাই। মল বযা.স 
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পয়ক্ষ ঢইচারি জন ছেলোকে ডাকিয়া জ্যোতিষের গল্প বলি; 
কিল ভখন ইভা হইয়া উঠে নাই; বালোর সেহ সাধট 
প্রো বয়সে পন করিবার চেস্টা করিয়াছি হাত ভাবিভেছি, 
ছেলেছের মানর মত করিয়' বতখানি লিখিতে পারলাম কি না? 

ভোলোদর জন্য ক্রোতিষের নব লিখিতেছি জানিয়া 
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গুলি ছবি পাঠাইয়াছিলেন । কেহ ছবিরহ কক লি 
পুশ্থকে স্তন পাইয়াছে ; এত গযোগে লাগ্তায়েল সাহেবকে 
আন্তরিক কৃতন্্রতা জানাইতেছি 


বত শ্রম, 
পারথিনিকেতন শ্াজগঙ্গোশলদ ভ্রাসা। 
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আমাদের পৃথিবী 

জ্যোতিীক্সা বলেন, আকাশে যে হাজার হাজার 
ছোট-বড় নক্ষত্র আছে, আমাদের পৃথিবী তাহাদেরি মত 
একটি। সূর্য এবং বড় বড় নক্ষত্র যেমন সর্ববদাই গরম 
থাকিয়া ভ্বলিতেছে, পৃথিবী অবশ্যই সে-প্রকার জুলিতেছে না। 
ইহার ভিতর গরম থাকিলেও উপর বেশ ঠাগু! হইয়! গিয়াছে । 
সূর্যের আলো আসিয়া পৃথিবীতে পড়িলে, পৃথিবী সেই 
আলোতে আলো পায়। পৃথিবী ছাড়িয়া যদি তোমরা টাদে 
ৰা নিকটের কোনো নক্ষত্রে গিয়া দীড়াইতে পার, তবে 
সেখান হইতে সূর্যের আলোতে আলোকিত এই পৃথিবীকে 
চাদের মত উজ্জ্বল দেখিবে। 

এখন দ্রিজ্ঞাসা করিতে পার, যে প্রকাণ্ড পৃথিবীর 
উপরে আমর! বাস করিতেছি, তাহার আকার কি রকম? 

খোলা মাঠের মাঝে ফীড়াইয়া চারিদিকে তাকাইলে মনে 
হয়, যেন পৃথিবীটা! আমাদের ফুট্বল্খেলার মাঠের মত সমতল । 


্‌ গ্রহ-নক্ষত্র 


প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তাহা নয়। পৃথিবী কখনই ফুট্বলের 
মাঠের মত সমতল নয়,-_ইহা৷ ফুট্বলেরই মত গোল। 

মনে কর, একটা বড় টেবিলের উপরে দুইটি পিপীলিকা 
মিষ্টান্নের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। টেবিল সমতল, 





চিরান্খারানরহেত মিষ্টারের বোজে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে 
এদিকের পিপীলিক! ওদিকের পিপীলিকাকে দেখিত পাইবে 
না কি ?--নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে । 

এখন মনে কর! যাউক, যেন একটা ফুটবল্‌ সূতা দিয়া 


আমাদের গ্ৃথিবী ৩ 


ঝুলাইয়া রাখা গিল্লাছে এবং তাহার উপরে ছুইটি পিপীলিকা 
ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ছবিটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, 





ফুটবলের উপরে ছুইটি পিপীলিক! 
দুইটি পিপীলিকা একই বলের উপরে আছে, কিন্তু কেহ 
কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না। 


আবার মনে কর, যেন নীচেকার পিপীলিকা উপরের 
পিগীলিকার সহিত দেখা করিতে উপর দিকে উঠিতে আরম্ত 
করিয়াছে । এখানে অবশ্যই ছুইয়েরই দেখা-শুনা হইবে; 
কিপ্তু হঠাৎ হইবে না। উপরের পিপীলিকাটি প্রথমে নীচের 
পিপীলিকার সেই লম্বা লম্বা শু'য়ো ছুটি দেখিতে পাইবে ।, 
তার পরে তাহার দেহের সর্ববাংশই দেখিতে পাইবে। 


৪ ঃ গ্রহ-নক্ষত্র 


যে-সকল সাঁকোর উপরকার রাস্তা হাতীর পিঠের মত 
ঢালু, তাহাতেও ঠিক আগেকার মত ব্যাপার দেখা যায় । 
মনে কর, একটি লোক এইরকম একটা সাকোর এক- 
প্রান্তে দাড়াইয়া আছে এবং অপরপ্রান্ত হইতে একটা গাড়ী 
সীকোর উপরে আসিতেছে । লোকটি প্রথমে গাড়ীখান। দেখিতে 
পাইবে না। কারণ, সাকোর ঢালু অংশ দৃষ্টি আট্কাইয়া 
দিবে। ইহার পরে গাড়ী সাকোর উপর অগ্রসর হইতে 
থাকিলে, প্রথমে গাড়োয়ানের পাঁগড়ীটা, তার পরে গাড়ীর 
ছাদ এবং সকলের শেষে গাড়ী, গরু ও চাক নজরে পড়িবে । 
তোমরা যদি কলিকাতায় ভাগীরথীর উপরকার হাওড়ার 
পুল দেখিয়া থাক, তবে এ কথাগুলি বেশ বুঝিবে। এই 
পুলের উপরকার রাস্তা হাতীর পিঠের মতই ঢালু। 
কলিকাতার দিকের রাস্তায় দাড়াইয়া যদি হাওড়া ফেঁশনের 
গাড়ীগুলা কি-রকমে আসিতেছে দেখ, তবে প্রথমে গাড়ী-. 
গুলাকে দেখিতেই পাইবে £না। তার পরে সেগুলি ক্রমে 
অগ্রসর হুইতে থাকিলে, একএকটু করিয়া শেষে তাহাদের 
সর্ববাঙ্গ দেখিতে পাইবে । 
আমাদের পৃথিবী যে হাতীর পিঠের মত সত্যই ঢালু, 
তাহ এঁ-প্রকার পরীক্ষাতেই স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। 
সহরের মধ্যে বা অপর জায়গায় এই পরীক্ষা কর! 
যায় না, কারণ ঘর-বাড়ী পাহাড়-পর্ববত সম্মুখে ছীড়াইয়া 
পরীক্ষার ব্যাঘাত জন্মাইয়৷ দেয়। সমুদ্রই এই পরীক্ষার 


। ৪:20105 ৮08 2৯2৪ ৮ ৯৯6 
০৪ ৪০ ৮০৪ ৪৯1 গ৯চা উই হত ৯৮ 50৬৮ 11৬4৮ ৯ ৮৮৫ এত 1 ১ ৫5) ৫৯৮ 





৬ _. শ্রহ-লক্ষত্র। " 
উপযুক্ত স্থান। সেখানে '্বর-বাঁড়ী নাঁই, পাহাড়-পর্ববত প্রায়ই 
দেখা যায় না; বৃহত্ জলরাশি চারিদিকে ধূ ধু করে। 
জাহাজে চড়িয়৷ যখন সমুদ্রের উপর দিয়! যাওয়া যায়, তখন 
খুব দূরের জাহাজগুলিকে দেখা যায় না। পৃথিবীর উপরটা 
হাতীর পিঠের মত ঢালু, তাই এঁ ঢালু অংশ মাঝে দীড়াইয়া 
থাকিয়া দূরের জাহাজগুলিকে আড়াল দিয়া রাখে । তার 
পরে সেগুলি যতই নিকটে আনমিতে থাকে, একে একে 
তাহাদের সকল অংশই নজরে পড়ে। প্রথমে জাহাজের 
চোঙ কিংবা মাস্তুল দেখা যায়, তার পরে জাহাজের কাম্রা 
ইত্যাদি এবং সকলের শেষে তাহাদের তলাটা নজরে পড়ে । 
ফুটবলের পরীক্ষাতেও আমরা উহ্াই দেখিয়াছিলাম ॥ 
নীচের পিপীলিকা যখন উপরের পিপীলিকার সহিত দেখা 
করিতে চলিয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে হঠাৎ দেখা-শুনা হয় 
নাই। প্রথমে তাহার শু'য়ো৷ দেখা গিয়াছিল, তার পরে আরো: 
অগ্রসর হইলে তাহার পা-গুলি-পধ্যস্ত ক্রমে ক্রমে দেখা 
গিয়াছিল। সীকোর উপর দিয়। গাড়ী আসার উদ্দাহরণেও 
আমরা এঁ-রকমটাই দেখিয়াছিলাম। গাড়ীর সকল অংশ 
একেবারে দেখা যায় নাই; প্রথমে গাড়োয়ান, তার পরে গাড়ীর 
ছাদ, তার পরে গরুর মাথা,এবং শেষে গাড়ীর সকল অংশ 
দেখা গিয়াছিল। খোলা সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজের 
যাওয়া-আসাতেও এ-প্রকার দেখা গেল। কাজেই স্বীকার 
করিতে হইতেছে, আমাদের পৃথিবীটা ফুটবলের মত ঢালু। 


আমাদের পৃথিবী * ৭ 
ছু'চার মাইল জমিতে এই চাল বুঝা যায় না; সমুদ্রের 
মাঝে জাহাজের উপরে দাড়াইয়া যখন অনেক দুরের 
জাহাজকে আসিতে দেখ! যায়, তখনি উহা! জান! যায় । .. 
.... ফুটবলের বেড় মাপিলে তাহা! দেড় ফিট্‌ বা ছুই ফিটের 
অধিক হয় না; কিন্তু পৃথিবীর বেড় প্রায় পঁচিশ হাজার 
মাইল এবং মাটির ভিতর দিয়া মাঝখানটা মাপিলে প্রায় চারি 
হাজার মাইল হইয়া দীড়ায়। আমাদের পৃথিবীকে ফুটবলের 
সঙ্গে তুলনা কর! গেল বটে, কিন্তু এই ফুট্বলটি যে কত বড় 
তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। তার উপরে 
আবার পণ্ডিতেরা বলেন, বিনা সূতায় ফুটবলকে আকাশে 
ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন হয়, আমাদের গোলাকার বৃহ 
পৃথিবীটি ঠিক সেই-রকম আকাশে বিনা-সূতায় ঝুলিয়া দৌড়া- 
দৌড়ি করিতেছে। আমর! পৃথিবীর উপরকার ক্ষুত্র প্রাণী, 
কাজেই আমরাও পৃথিবীর ঘাড়ে চাঁপিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি। 
তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, পৃথিবী যে সত্যই চলিতেছে 
তাহার প্রমাণ কোথায় ?-_ইহার প্রমাণ আছে। গাড়ী, 
নৌকা বা গ্রীমারে চাপিয়া চলিবার সময়ে চাকার শব্দে, 
জলের শব্দে এবং তাহার হেলা-দোলাতে আমরা বুঝিতে 
পারি, যে আমরা চলিতেছি। পুথিবী চলিবার সময়ে সে-প্রকার 
কাপুনি দেয় না, হেলে না, দোলে ন। এবং শবও করে না; 
কাজেই আমরা পৃথিবীতে চাপিয়া চলির়াও বুঝিতে পারি না 
যে, আমরা চলিতেছি-। .মহাসমুদ্রের মাঝে যদি এমন 
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একখানি চীমারে চড়িয়! যাওয়া যায় যে, যাহার কলের ঝন্‌- 
ঝনানি নাই, হেলা-দোলা নাই, তাহা হইলে যেমন আমরা 
বুঝিতে পারি না যে, গ্টীমার চলিতেছে কি ফীড়াইয়া আছে, 
তেমনি নিঃশব্দ অচঞ্চল পৃথিবীর উপরে চড়িয়া দৌড়াদৌড়ি 
করিয়াও আমার তাহার চলা বুঝিতে পারি না। এই কথাট! 
খুব অন্ভুত, কিন্তু অদ্ভুত হইলেও সম্পূর্ণ সত্য । 

পরাতে বিছান! ছাড়িয়া উঠিলেই আমরা সূর্যকে 
পূর্বদিকে আকাশের গায়ে দেখিতে পাই। তার পরে যত 
বেলা বাড়িতে থাকে, সূর্য্য তত আকাশের উপরে উঠিতে 
থাকে ; শেষে বারোটার পরে পশ্চিমে হেলিয়া। সন্ধ্যার সময়ে 
পশ্চিম আকাশে সূর্য্য অন্ত যায়। রাত্রিতেও দেখা যায়, 
টাও সেই রকম করে। চাদ যেখানেই থাকুক্‌, এক-একটু 
করিয়া পশ্চিম দিকেই চলিতে থাকে এবং শেবে পশ্চিম 
আকাশে অন্ত যায়। কেবল চাদ নয়, রাত্রিতে যে-সকল 
ছোট-বড় নক্ষত্র আকাশে উদ্দিত হয়, তাহারাও পূর্ববদিক্‌ 
হুইতে ধীরে ধীরে চলিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। 

চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্রদ্দের এই পূর্বব হইতে পশ্চিমে 
গিয়া অন্ত যাইবার কারণ তোমর! বলিতে পার কি? পাখী 
যেমন আমাদের বাড়ীর পূর্ববদিকের আম গাছ হুইতে উড়িয়া 
মাথার উপর: দিয়া চলে এবং শেষে পশ্চিম দিকের বটগাছে 
গিয়া বসে, চন্দ্র সূর্য্য এবং নক্ষত্রগুলি কি সেই-রফমে 
আকাশের উপর দিয়া উড়িয়া চলে? ইহারা পূর্বব হইতে 
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অত্যই যে পশ্চিমে চলিয়া অস্ত যায়, তাহা অস্বীকার করা 
যায় না, কারণ, ইহা আমরা নিজের চোখেই দেখিতে পাই। 
কিন্তু পণ্ডিতের! বলেন, ঠিক উল্টা কথা । ইহারা বলেন, 
সূর্য্য ও নক্ষত্রের আকাশে শ্হির হইয়া ফ্রাড়াইয়া আছে; 
আমাদেরপৃথিবীই কেবল লাট্‌,র মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক 
গোলাকার পথে সুর্য্যের চারিদিকে ঘুরপাক খাইতেছে। 
ইহাতেই সূর্ধ্ের ও নক্ষত্রদের উদয়-অস্ত দেখা যায়। 

বোধ হয় এই কথাট। বুঝিলে না। আচ্ছা মনে কর, 
তুমি যেন সূর্য্য হইয়া এক জায়গায় স্থির হইয়া দাড়াইলে 
এবং তোমার বন্ধু ধরণীকে বলিলে, “আমার চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়াও |” ধরণী তোমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিল। এখন যেন ভুমি তাহাকে বলিলে, “উন্ছ'ঃ ! হ'ল 
না। তুমি নিজে ঘুরপাক খাও এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার 
চারদিকে ঘুরে বেড়াও।” ধরণীর খুব ঘুর লাগিল বটে, 
কিন্ত্বু মনে কর, যেন সে তোমার কথায় নিজে ঘুরপাক 
খাইতে খাইতে তোমার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল এবং 
তুমি মাঝে স্থির হইয়া জড়ায় আমোদ দেখিতে লাগিলে। 

এই ঘুরপাক-খেলা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তুমি 
স্থির আছ, ধরণীই ঘুরিতেছে। পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীকে 
লইয়া আমাদের সূর্য্য মহাকাশে এই-রকম একটা ঘুরপাক 
খেলা করে। সূর্য তোমারি মত আকাশে স্থির হইয়া! 
ধাড়াইয়া থাকে এবং. আমাদের পৃথিবী ধরণীর মত সুর্্যের 
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চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেবল ঘুরিয়া বেড়ানো নয়, 
ধরণী যেমন নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে তোমার চারিদিকে 
ঘুরিয়াছিল, আমাদের পৃধিবীও ঠিক সেই-রকমেই নিজে 
ঘুরপাক খাইতে খাইতে সূর্ধ্যকে প্রাদক্ষিণ করে। 

আর একট! উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 

মনে কর, ধেন একটি পরিষ্কার টেবিলের মাঝে একটা 
ল্যাম্প, রাখিয়া, সেই টেবিলের উপরেই একটা লা, ঘুরানে। 
যাইতেছে । এখন যদ্দি এই লাটু,কে ল্যাম্পের চারিদিকে 
চালাইয়া লওয়া হুয়, তবে আমাদের সেই ঘুরপাক-খেলার 
ধরণীর মত লাটু, নিজে ঘুরিতে ঘুরিতে ল্যাম্পের চারিদিকে 
প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে । পণ্ডিতেরা বলেন, সুষ্য ল্যাম্পের 
মত স্থির হইয়া আকাশে দাঁড়াইয়া আছে; আমাদের পৃথিবী- 
টাই কেবল নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে সূর্যের চারিদিকে 
দিবারাত্রি ঘুরিয়া মরিতেছে। ধরণী হয় ত এক মিনিটে 
তোমার চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পারে, কিন্তু পৃথিবী এই 
বলকমে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে তিনশত পঁয়যন্ি দিন লয়। 

পণ্ডিতের! এ-সব কথা স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু কি- 
রকমে স্থির করিলেন, এখন তাহাই তোমাদিগকে বলিব । 

আমরা ষখন রেলের গাড়ীতে চড়িয়া কোনো স্থানে যাই, 
তখন পথের পাশের তারের বেড়া, টেলিগ্রাফের থাম ও গাছ- 
পালার দিকে তাকাইলে মনে করি, আমরা যেদিকে বাইতেছি, 
পথের ধারের এ জিনিষগুলা যেন ঠিক তাহার উন্টা দিকে 


আমাদের পৃথিবী ১১ 
ছুটিয়া চলিয়াছে। নৌকায় চাড়িয়া যখন যাওয়া যায়, ভখনে। 
নদীর ধারের গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী ও. ঘাটে-বাঁধা নৌকা- 
গুলিকেও এ-রকম উপ্টা দিকে চলিতে দেখা যায়। বলা 
বাহুল্য, ঘর-বাড়ী ও গাছ-পাঁলা চলে না, চলি আমরাই। কিছ 
মনে হয়, ষেন পথের পাশের সব জিনিষই ছুটিয়া চলিয়াছে। 

পণ্ডিতেরা আমাদের চোখের এই ভুলটাকে দেখিয় 
বলেন, আমরা যেমন রেলের গাড়ী বা নৌকায় চড়ি, আমরা 
সকলেই দেই প্রকারে পৃথিবীতে চড়িয়া বসিয়া আছি। 
কিন্তু পৃথিবী স্থির নাই, সে আমাদের ঘাড়ে লইয়া লাটুর 
মত বন্বন্‌ করিয়া ক্রমাগত পশ্চিম হুইতে পূর্ব দ্দিকে 
ঘুরিতেছে । কাজেই সূর্য্য তারা প্রভৃতি যে-সকল জিনিষ 
আকাশে স্থির হইয়া দাড়াইয়া আছে, তাহাদিগকে আমরা 
উল্টাদিকে অর্থাৎ পুর্বব হইতে পশ্চিম-দিকে চলিতে দেখি । 

গাড়ী বা নৌকায় চড়িলে যাহা দেখিতে পাই, পৃথিবীর 
মত একটা প্রকাণ্ড গাড়ীতে চড়িলে যে, আমরা তাহাই 
দেখিতে পাইব, এ-সন্বন্ধে কোনো সন্দেহই হইতে পারে না। 
আমরা পুর্বে বলিয়াছি, গাড়ী বা নৌকা যখন ঝাকুনি না 
দিয়া নিঃশব্দে চলে, তখন চোথ্‌ বুজিয়া বসিয়া থাকিলে, 
চলিতেছি কি না তাহা আমরা বুঝিতে পারি মা। জানালায় 
উঁকি দিলে বখন ন্ধেখা যায় যে, পথের পাশের গাছ-পালা ৰা 
নদীর ধারের ঘর-বাড়ী চলিতেছে, তখন এই সব দেখিয়াই ঠিক 
করিতে হয় যে, গাড়ী বা নৌকা চলিতেছে । পৃথিবী ন্বীকুনি 
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না দিয়া তাহার উপরকার মানুষ-গরু, ঘর-বাড়ী ও পাহাড়- 
পর্ববতকে বুকে লইয়| নিঃশব্দে লাটুর মত ঘুরিতেছে, কাজেই 
পৃথিবীর ঘোরা আমরা বুঝিতে পারি না। পথের ধারের 
গাছ-পাল৷ স্থির আছে, কি চলিতেছে দেখিয়া যেমন আমরা! 
গাড়ী চলিতেছে কি না বুঝিয়া লই, এখানেও তেমনি 
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের! চলিতেছে কি না দেখিয়া, 
পৃথিবী চলিতেছে কি না বুঝিতে হয়। কিন্তু প্রতিদিনই সূর্য্য 
পূর্বের উদ্দিত হইয়া পশ্চিমে অন্ত যাইতেছে এবং রাত্রিতেও 
নক্ষত্রেরা দলে দলে পূর্ব হইতে পশ্চিমে ডুবিতেছে। কাজেই 
স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের পুথিবী পশ্চিম হইতে 
পুর্বপাকে লাটুর মত ঘুরিতেছে বলিয়।ই, তাহাদিগকে আমরা 
পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে চলিতে দেখিতেছি । 

সূষ্যের উদয় হইলে দিন হয় এবং-তাহা অস্ত গেলেই 
রাত্রি হয়। কাজেই সূর্য্য আমাদের দিন ও রাত্রির কারণ, এ- 
কথা আমরা স্পট বুঝিতে পারি। পৃথিবী লা্টুর মত ঘুরপাক 
খায় বলিয়াই যে, দিন-রাত্রি হয়, তাহা এখন বুঝা যাইবে । 

মনে করা বাউক, যেন টেবিলের উপরে একটা! ল্যাম্প, 
জ্বলিতেছে। এটা যেন আমাদের ছোট সূর্য্য। সূর্য্য যেমন 
আকাশের মাঝে দীড়াইয়। তাপ ও আলোক ছড়ায়, টেবিলের 
উপর ড়াইয়! ল্যাম্পও চারিদিকে সেই. প্রকারে তাপ ও 
আলোক ছড়াইতেছে। 

তার পরে মনে করা যাউক, এই ল্যাম্পেরই পাশে 
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একটা বড় রকমের লা্টুং তার হুলের উপরে দীড়াইয়া 
বন্-বন্‌ করিয়া ঘুরিতেছে। এই লা, যেন আমাদের পৃথিবী । 
ইহারি উপরে যেন আমাদের ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর সব 





টেবিললল্যাম্প ও লাউ, 
দেশ ও নদ-নদী পাহাড়-পর্ববত সকলি রহিয়াছে । লাট,ও 
ঘুরপাক-খায়, পৃথিবীও ঘুরপাক খায়, কাজেই লা্টুকে পৃথিবী 
বলিয়। মনে কর! ভুল হইল না । 
এখন ছবির দিকে একবার তাকাইলেই তোমরা বুঝিতে 
পারিবে, লাুর ধে আধখানা ল্যাম্পের আলোর দিকে আছে, 
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কেবল তাহাতেই আলো। পড়িতেছে ; পিছনের দিকটায় একে- 
ৰারে অন্ধকার। লা, বদি ক্রমাগত লা ঘুরিয়া স্থির.হইয়া 
দাড়াইয়। থাকিত, তাহা হইলে চিরদিন ধরিয়া! উহার এক 
অংশের উপরেই আলো! পুড়িত'। কিন্তু লাুস্থির নাই; কাজেই 
যে আধখানায় এখন আলো পড়িতেছে, একটু পরে তাহাই 
পিছনে গিয়। অন্ধকারে ডুবিতেছে এবং যাহা পিছনের অন্ধকারে 
ছিল, তাহা ল্যাম্পের সম্মুখে আসিয়া আলোকিত হইতেছে । 

এখন লাটুর আলোয় থাকাকে যদি দিন ধরা যায় এবং 
অন্ধকারে যাওয়াকে রাত্রি বলা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা 
বাইতেছে যে, লাটু,র প্রত্যেক অংশে একবার দিন হইয়! 
একটু পরেই রাত্রি হইতেছে । আমাদের পৃথিবী সত্যই একটা 
বড় লাটুর মত ঘুরপাক খাইতেছে এবং সূ্য মাঝখানে 
দাড়াইয়া একটা প্রকাণ্ড ল্যাম্পের মত আলো দিতেছে । 
কারোই পৃথিবীর প্রত্যেক অংশ একবার আলোকিত হইয়া: 
যে, অন্ধকারে ডুবিতেছে, তাহা সহজে বুঝা যায় নাকি? 
ঠিক এই-রকমেই দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর 
দিন চিরকাল ধরিয়া পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে । পৃথিবী 
একবার ঘুরপাক দিতে চবিবশ ঘণ্টা সময় লয়। এই জন্য 
আমাদের দিনরাত্রির পরিমাণ চবিবশ. ঘণ্টা । 

ছবিতে লা, তাহার হুলের উপরে ঠিক্‌ সোজা হইয়া 
ত্বুরিতেছে না। পৃথিবীও তাহার মেরুদণ্ডের উপর ঠিক সোজা! 
হুইয়! ঘুর না.। তোমাদের খেলার লা, যেমন কখনো কখলো 
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ঘাড় বাঁকাইয়া ঘুরে, পৃথিবী ঠিক সেই-রকমেই ঘাড় বাকাইয় 
ঘুরপাক খায়। গ্রীত্মকালের দিন যে কিরূপ দীর্ঘ এবং 
শীতকালের রাত্রি যে কত বড়, .তাহা তোমরা নিশ্চয়ই 
দেখিয়াছ। পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের উপরে বীক্ষিয়া ঘুরপাক 
খায় বলিয়াই, দিন-রাত্রির পরিমাণের এই-রকম কমিবেশি 
হয়। তা ছাড়া, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর যে ছয় 
মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রির কথা তোমরা গল্পে শুনিয়াছ, 
তাহাও পৃথিবী ঘাড় ৰাকাইয়া ঘুরে বলিয়া হয়। 

পৃথিবীর মেরুদণ্ড কতটা বাঁকিয়৷ থাকে, তোমাদের 
স্কুলের একটা গ্লোব্‌ দেখিলেই তাহা! বুঝিবে । আমরা এখানে 
সেই গ্লোব, লইয়াই দুখাঁনা ছবি দিলাম। 





" ল্যাম্প, ও প্লোব্‌--১ম চিত্র 
প্রথম ছবিখানিতে একটি ল্যাম্প জুলিতেছে এফং 
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ল্যাম্পের পাশে গ্লোব, রহিয়াছে। ল্যাম্প, যেন সূধ্য এবং 
গ্লোব, যেন তোমাদের পৃথিবী । . 

গ্লোব পৃথিবীরই মত মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া আছে বলিয়া, 
ল্যাম্পের আলো উহার উপরের মেরু-প্রদেশকে আচ্ছন্ন 
করিয়া রহিয়াছে । এখন যদ্দি তোমরা গ্লোব্টিকে বন্-বন্‌ 
করিয়া ঘুরাইতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে, ঘুরপাক 
খাওয়ার সময়ে উহার উপরকার মেরুপ্রদেশে কখনই 
অন্ধকারের মধ্যে যাইবে না। পৃথিবী যখন এই-রকম অবস্থায় 
ধাড়াইয়৷ ঘুরপাক খায়, তখন তাহারে! উত্তর মেরুতে রাত্রির 
অন্ধকার আসে না। এজন্য সেখানে বন্ুকাল রাত্রি হয় না। 





ল্যাম্প ও গ্লোব-_-২় চিত্র 
দ্বিতীয় চিত্রে দেখিতে পাইবে, গ্লোবের উপর দিকের 
মেরুতে অন্ধকার আসিয়া পড়িয়াছে। পৃথিবী খন এই- 
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রকম অবস্থায় আসিয়া দীড়ায় তখন তাহারে উত্তর-মেরুতে 
অন্ধকার আসে । এই অবস্থায় ঘুরপাক খাইতে থাকিলে 
একটুও দিনের আলো উত্তর মেরুতে ' আসিয়া পড়ে না। 
মেরু-প্রদেশে এই রকমে অনেক দিন ধরিয়! রাত্রিই চলে। 

তাহা হইলে বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, 
পৃথিবী ঘাড় বাকাইয়া ঘুরপাক খায় বলিয়াই দিন-রাত্রির 
পরিমাণের এত কমিবেশি হয়। প্রতিবসরে গ্রীত্ম বর্ষা 
প্রভৃতি যে-সব খতু পৃথিবীতে একে একে দেখা দেয়, 
তাহারাও কতকটা এ কারণে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। দিন 
বড় হইলে মাটি-পাথর খুব গরম হয়; তখনকার ছোট 
রাত্রিতে মাটি-পাথর তাপ ছাড়িয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে না, 
কাজেই খুব শ্রীত্ম হয়। ইহাই শ্রীত্রকাল। যখন দিন 
ছোট হয়, তখন মারটি-পাথর গরম হইতে ন! হইতে রাত্রি 
আমে এবং বড় রাত্রিতে পৃথিবীর সব জিনিস ভয়ানক ঠা 
হইয়া পড়ে। ইহাই শীতকাল । এই কারণ ছাড়া, খতু- 
পরিবর্তনের আরো! অনেক কারণ আছে। তোমরা যখন 
প্রাকৃতিক ভূগোল পড়িবে, তখন সেগুলি বুঝিবে। 
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আগমন্প! এপর্যযস্তকেবল পৃথিবীর কথাই বলিলাম। পৃথিবা 
ছাড়া আমাদের জানা-শুনা আর যে-দকল তারা আকাশে 
আছে, এখন একে একে তাহাদের কথা বলিব । 

আমরা পূর্বের দেখিয়াছি, আমাদের পৃথিবী লা্ট.র মত 
নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে প্রায় তিনশত পয়ষট্টি দিনে 
ূধ্যকে ঘুরিয়া আমে। কিন্তু তাই বলিয়া একা পৃথিবীই 
ূধ্যকে প্রদক্ষিণ করে না। পৃথিবী ছাড়া আরো লাতিটি 
ছোট-বড় পৃথিবীর মত নক্ষত্র সর্বদা সূর্যের চারিদিকে প্রায় 
গোলাকার পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের সবগুলিই 
যে, কাছাকাছি থাকিস সূর্যকে বেড়িয়। ঘুরিতেছে তাহা নয়। 
কেহ সূর্য্যের খুব কাছে আছে; কেহ আরো একটু দূরে 
আছে; কেহ-বা অনেক দূরে আছে। আকাশের একটা . 
প্রকাণ্ড স্থান জুড়িয়৷ ইহারা সূর্যকে প্রদক্ষিণ -করিতেছে এবং 
সূধ্য মাঝে দরাড়াইয়া আছে। কাহারো এমন সাধ্য নাই যে, 
ঘোরা বন্ধ রাখিয়া একটু দাড়ায় । চোখে ঠুলি-বীধা গরু যেমন 
ঘানীর চারিদিকে অবিরাম ঘুরিয়া বেড়ায়, সূর্য্যের চারিদিকে 
সেই-রকম আটুট! পৃথিবী দিবারাত্রি পাক খাইতেছে। ঘানীর 
বলদ দড়াদড়ি দিয়! ঘানীর সঙ্গে বাঁধা থাকে । অবশ্য এই 
পৃথিবীগুলাকে সূষধ্য দড়াদড়ি দিয়া বাধিয়া রাখে নাই; কিন্ত 
সূর্য্যের আকর্ষণ আছে এবং সেই আকর্ষণই 'দড়াদড়ির কাজ 
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করে। কাহারো এমন সাধ্য নাই যে, সূষ্যের আকর্ষণ না 
মানিয়া একটু এদিক্‌-ওদিকে যায়। চুম্বক যেমন লোহাকে 
টানিয়া রাখে, এই টান যেন সেই রকমের | 

আমাদের পৃথিবী এবং আরো যে লাশ তারা সূষ্যের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে, জ্যোতিধিব€ু পঞ্ডিতেরা তাহাদের এক- 
একটা নাম দিয়াছেন। খুব কাছে থাকিয়া যেটি সূষ্যের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহার নাম বুধ; তার পরে শুক্র এবং 
তার.পরেই আমাদের এই পৃথিবী । পৃথিবী যে-পথে সুধ্যকে 
প্রদক্ষিণ করিতেছে, ভীহার নু মঙ্গল বুহুস্পতি শনি 
ইউরেনাস্‌ এবং নেপ্চুর্্পৈরনি দুরে দূরে থাকিয়া সূধ্যের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহা হইলে থিবী মঙ্গল 
বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্‌ এবং নেপ্টনট ই যি সূষ্্যের 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশে যে হাজার হাজার 
নক্ষত্র আছে, তাঁহাদের সকলে সুধ্যের চারিদিকে ঘুরে না, 


কেবল এই আইটিই সূধ্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই জন্য 


জ্যোতিষীরা এগুলির একটা পৃথক্‌ নাম দিয়াছেন ।.ঁহারা 
বুধ গুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্‌ সকলকেই? 
গ্রহ বলিয়া থাকেন। 

গ্রহ ছাড় আকাশে যত ছোট-বড় অলোকের বিন্দু 
দেখা যায়, তাহারা সকলেই নক্ষত্র বা তারা । ইহাদের সঙ্গে 
আমাদের সূর্যের কোনো সম্বন্ধ নাই। এরা নিজেরাই একটা 
একটা! প্রকাণ্ড সূর্য্য এবং তাহাদের রাজ্য সূর্যের রাজ্য হইতে 


ও থু 
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আমরা দেখিতে পাই, যেখানে দুটো রাস্তা কাটিয়। 
চলিয়াছে সেখানে গাড়ীতে গাড়ীতে, মানুষে গাড়ীতে ধাকা 
লাগার সম্ভাবনা থাকে |. 

মনে কর, তোমাদের বাজারের মধ্যে যে চৌরাস্তা আছে, 
তাহার একটা রাস্তা ধরিয়া একটা গরুর গাড়ী এবং আর 
একটা রাস্তা ধরিয়া একটা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক চৌমাথায় 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় যদি একখানা 
গাড়ীর গাড়োয়ান তাহার গাড়ীকে না খামায় বা পাশ কাটাইয়া 
গাড়ীখানিকে না চালায়, তাহা হইলে মহাবিপদ উপস্থিত হয় ; 
গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লাগে ! 

পৃথিবীর পথ যদি শুক্রের বা মঙ্গলের পথকে কাটিয়া 
চলিত, তাহা হইলে ঠিক এই-রকম বিপদেরই সম্ভাবনা 
থাকিত। তখন হয় ত এমন দিন আসিত, যখন দুই পথের 
চৌমাথায় পৃথিবী, শুক্রের বা মঙ্গলের মুখোমুখী আসিয়া 
পড়িত এবং একটা অপরটাকে ধাক্কা দিয়া একবারে চুরমার 
হইত ; ভগবান কোনো গ্রহের পথের উপরে অন্য গ্রহের 
পথকে মিলিত হইতে দেন নাই, তাই গ্রহেরা বেশ নিশ্চিন্ত 
হইয়া সুধ্যের চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়ায় । 

গ্রহ ও উপগ্রহদের চলা-ফেরার মধ্যে আর একটা বড় 
আশ্চর্যা ব্যাপার আছে। কোনো গোলাকার পথে ঘুরিতে 
গেলে ঝা-দিক থেকে ডানদিকে অথবা ডানদিক থেকে বাঁ 
দিকে ঘুর! বায়। ঘড়ির কাটা গোলাকার পথে দিবারাত্রি 
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ঘুরিয়া বেড়ায়। যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে 
স্পষ্ট বুঝিতে “পারিবে, দুটো কাটাই বাঁঁদিক হইতে ডান 
দিকে ঘুরিতেছে। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, বুধ শুক্র পৃথিবী 
মঙ্গল প্রভৃতি যে আটটি গ্রহ সূরধ্যকে মাঝে রাখিয়া গোলাকার 
পথে ঘুরিতেছে, তাহারাও ঘড়ির কাটার মত একমুখো হইয়া 
পশ্চিম হইতে পূর্বে ছুটিয়া চলিয়াছে। কেবল ইহাই 
নয়, গ্রহদের চারিদিকে যে-দকল উপগ্রহ অর্থা চাদ ঘুরিয়া 
বেড়ায়, তাহাদের প্রায় সকলেই গ্রহদের সঙ্গে যোগরক্ষা 
করিয়া একই পাকে ঘুরিতেছে। পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় যে 
একবার ঘুরপাক খায়, অপর গ্রহেরাও এক একটা নিদ্দিষ্ট 
সময়ে এ-রকম ঘুরপাক দেয়। ইহাদেরও ঘুরপাক দেওয়ার 
দিক্‌, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করার দিকের সঙ্গে অবিকল এক । 
ছোটবড় গ্রহ-উপগ্রহেরা যে ঠিক একই পাকে ঘুরিতেছে : 
এটা কি একটা আশ্চর্যের বিষয় নয় ? একই রাজার রাজ্যে 
যত আইন-কানুন থাকে সকলই এক হয়। এক প্রজার 
জন্য এক রকম আইন এবং আর প্রজার জন্য ঠিক তার 
উল্টা আইন, এমনটি কোনে! রাজ্যেই দেখা যায় না। 
আমাদের গ্রহ-উপগ্রহেরা ঠিক যেন একই নিয়ম মানিয়া 
রাজতক্ত প্রজার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই রাজাটি কে 
তাহা জান কি? সূর্্যই সেই রাজা । অবশ্য রাজার রাজা 
জগদীশ্বর সকলের মাথার উপরে আছেন। কিন্তু যে রাজার 
অধীনে ইছার! প্রত্যক্ষভাবে চলা-ফেরা করে, তাহার শাসন 
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এমনি কড়া যে, প্রজাদের চাল-চলনে একটুও এদিক্‌-ওদিক্‌ 
হইবার উপায় নাই। 

সূর্যকে আমাদের এই জগতের রাজা বলিলাম । কিন্তু 
ইহাকে গ্রহ-উপগ্রহের পিতাও বলা যায়। একই পিতার 
সন্তানদের আকৃতি-প্রকৃতি চাল-চলনে অনেক মিল দেখা! 
বায়। রাম ও যছু ছুই ভাই এবং মালতী তাহাদের বোন । 
যদি একটু মন দিয়া তাহাদের চাল-চলন আকৃতি-প্রকৃতি 
লক্ষ্য কর, তবে তাহাদের মধ্যে অনেক মিল দেখিতে পাইবে। 
চুলের রঙ, গায়ের রঙ» চোখের তারার রঙ হাসি-কান্না এবং 
চলাফেরার মধ্যে অনেক মিল একে একে দেখা যাইবে। 

কাজেই দুজনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল দেখিলে 
অনায়ামে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহারা একই 
পিতার সন্তান বা একই পরিবারের লোক। গ্রহ-উপগ্রহ 
দেরও চাল-চলন গতিবিধির মধ্যে এই রকম মিল দেখিয়াই 
পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, তাহারা একই পিতার সন্তান। সূর্য্যই 
এককালে নিজের দেহকে খগ্ু খণ্ড করিয়া! কাটিয়া বুধ শুক্র 
পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহ ও তাহাদের চারিদিকের টাদগুলিকে 
সথষ্টি করিয়াছে । বড়ই আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? আমরা 
পরে এসম্বদ্ধে তোমাদিগকে অনেক কথা বলিব। - 
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সুধ্য 

এব সূর্য্য মাঝে দীড়াইয়া বুধ শুক্র পৃথিবী ইত্যাদি 
ছোট-বড় আট্টি গ্রহকে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতেছে। 
ইহা দেখিয়াই আমরা মনে ভাবিয়া লইতে পারি, সূর্য্য কম 
জিনিস নয়। কোলের কাছে যে বুধ গ্রহটি আছে, তাহাকে 
টানিয়া শাসনে রাখা সহজ। কিন্তুঃুই শুত আশি কোটিরও 
মাইল তফাতে, নেপৃচুন নামে যে এ এরহটিরহিনা অহকিও 
টানিয়া ঘুরাইতে থাক বড় কম কথ! নয়। 

সত্যই সূষ্য অতি প্রকাণ্ড জিনিস। আমাদের পৃথিবী 
যে কত বড় তোমরা তাহা জান। সেই-রকম তেরো লক্ষ 
পৃথিবী জোড়া দিলে তবে সূর্য্যকে নিশ্্াণ করা যায়। মনে 
কর, কুমারের দোকানে ফর্মাইস্‌ দিয়া একট! মাটির জালা 
তৈয়ার করানো গেল। ইহার ভিতরকার ফীক সব জায়- 
গাতেই যেন দেড় হাত। এখন যদি এই জালাকে সূর্য্য 
বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে আমাদের পৃথিবী হইয়া 
দাড়ায় একটা ছোট মটরের মত। এই রকম জালায় কত 
মটর রাখা যায় মনে করিয়া দেখ। হয় ত সেই মটরের 
ডালে তোমাদের বাড়ীর চার পাঁচটি লৌকের এক বগুসরের 


খাওয়াই চলিয়া যাইবে । সূর্য্য যদি একটা বড় জালা হয়, 


তবে আমাদের পৃথিবী হয় একট! ছোট মটর । এখন ভাবিয়া 


দেখ, সূর্য্য কত বড়। ॥ 
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আর একটা হিসাবের কথা বলি। পৃথিবী যতই বড় 
হুউক, তাহাকে ঘুরিয়া আসা আল্রকাল শক্ত নয়। 
কলিকাতা হইতে জাহাজে বাহির হইয়া ভারত মহাসাগর 
পার হওয়া গেল; তার পরে সুয়ে খালের ভিতর দিয়া ও 
ভূমধ্য সাগর অতিক্রম করিয়া ইংলগ্ডের কাছে এট্লাপ্টিক্‌ 
মহাসাগরে পড়া গেল। তার পরে আমেরিকা পার হইয়া 
প্রশান্ত মহাসাগরের জাপান চীন ইত্যাদি ছাড়িয়া আবার 
কলিকাতায় পৌছানো গেল। পুথিবীকে বেষ্টন করিয়! 
অনেকেই আজকাল এই-রকমে ভ্রমণ করেন। অবশ্থা 
জাহাজে করিয়া যাইতে সময় বেশি লাগে। মনে কর, 
পৃথিবী ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড রেলের লাইন গিয়াছে এবং 
আমরা সেই লাইনের যেন একটা ডাকগাড়ীতে চাপিয়াছি। 
গাড়ী কোনে! ফ্েশনে না থামিয়া যেন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল 
বেগে দিবারাত্রি ছু হু করিয়া চলিয়াছে। এ-রকমে পৃথিবী 
ঘুরিয়া আসিতে কত সময় লাগে বলিতে পার কি? আমর! 
হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, তিন সপ্তাহের অর্থাৎ একুশ দিনের 
বেশি সময় লাগে না। 

এখন মনে কর, যেন আমাদের সূর্যকে ঘিরিয়াও এ- 
রকম একটা রেলের লাইন আছে এবং আমরা কয়েক জন 
তাহারি এক ডাকগাড়ীতে চাপিয়া বসিয়াছি। গাড়ী বাঁশী 
বাজাইয়া ছু হু করিয়া অবিরাম দিনরাত্রি চলিতে লাগিল । 
আমরা কত দিনে সূর্যের উপরে একবার বেড় দিয়! চলিয়া 


ূর্্য ২৯ 
আসিব বলিতে পার কি? আমরা ইহারো একট! হিসাব 
করিয়া দেখিয়াছি। গাড়ীখান৷ ঠিক সাত বগসর ধরিয়া 
দিবারাত্রি না চলিলে সূর্যকে বেড় দিতে পারিবে না, অর্থাৎ 
আমাদের সাত বসরের খাবার ও কাপড়-চোপড় ডাকগাড়ীর 
পিছনের একখানি মালগাড়ীতে বোঝাই দিয়া তবে যাত্রা আরস্ত 
করিতে হইবে । পৃথিবীর উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিতে একুশ 
দিন লাগে, আর সূর্যের উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে সাত 
বৎসর লাগে! ভাবিয়া দেখ পৃথিবী কত ছোট এবং সূর্য্য 
কত বড! 

আমরা কিন্তু এত বড় সূর্যকে ও পৃথিবী হইতে একখানি 
রেকাবির মত দেখি। কাজেই বুঝা যাইতেছে, সূর্য্য পৃথিবী 
হইতে অনেক দূরে আছে। অনেক দূর হইতে দেখিলে, 
সব জিনিসকেই ছোট দেখায়। খুব বড় ঘড়িতে শক্ত 
সূতা বাঁধিয়া খন উড়ানো যায়, তখন সেটি কত ছোট 
। দেখায় দেখিয়াছ কি? বোধ হয় তাহা যেন তোমার এই 
বইখানিরই মত ছোট । কিন্তু নীচে নামাইয়া দেখিলে বুঝা 
যায়, খুঁড়ি কত বড়। তাই তোমাদের বলিতেছিলাম, 
সূর্য যে অনেক দুরে আছে, তাহা! উহ্বার রেকাবির মত ছোট 
আকারটি দেখিলেই বুঝা যায়। অনেক দুরে না থাকিলে, 
এত বড় প্রকাণ্ড জিনিসটাকে কেন এত ছোট দেখাইবে ? 

যাহা হউক, জ্যোতিবিব পপ্ডিতেরা পৃথিবী হইতে 
সূর্যের দূরত্ব স্থির করিয়াছেন। তাহাদের মোটামুটি হিসাবে 
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এই দূরত্বের পরিমাণ নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। সৃ্য 
পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে বুঝিলে কি? এক শতের দশ 
গুণে হাজার হয়, হাজারের এক শত গুণে এক লক্ষ হয় এবং 
এক লক্ষের এক শত গুণে এক কোটি হয়। আমাদের কাছ 
হইতে সূর্য্য এই রকম নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দুরে আছে। 
এবার বুঝিলে কি ?__বোধ হয় বুঝিলে না। পৃথিবীতে 
আমরা ছুই মাইল, চার মাইল, না হয় হাজার মাইল লইয়া 
হিসাব করি । এখান হইতে ইংলগু মোটে দশ হাজার মাইল 
দুরে, তাই শুনিয়াই আমর! মনে ভাবি, এত দূর দেশ বুঝি 
আর নাই। কাজেই নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল যে কত 
দুর, আমর! তাহা কল্পনাই করিতে পারি না । 

আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিয়া সুয্যের দুরত্বটা 
বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। আগেকার মত মনে কর, 
যেন আমাদের পৃথিবী হইতে একটা রেলের লাইন শূন্যের: 
উপর দিয়া আকাশ ভেদ করিয়। সূষ্যে পৌছিয়াছে এবং এই 
লাইনে যেন একটা গাড়ী সূধ্যে পৌছিবার জন্য ঘণ্টায় ত্রিশ 
মাইল বেগে দিবা-রাত্রি হুস্‌ হুস্‌ করিয়! চলিয়াছে। কত 
দিনে ইহা সূর্য্যে গিয়া পৌঁছিবে, এখন বলিতে পার কি ?-_ 
আমা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, এই-রকমে সূর্য্যে পৌছিতে 
গেলে তিনশত পঞ্চাশ বুসর রেলের গাড়ীতে থাকিতে 
হইবে, অর্থাৎ মোগল বাদশাহ আকবর যেদিন সিংহাসনে 
আরোহণ করেন, সেই দিন যাত্রা স্থুরু করিলে গাড়ীখানা 
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সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লীতে অভিষেকের পুর্বেব কখনই 
সূর্য্য পৌঁছিতে পারিবে না । কি ভয়ানক দুরত্ব! 

কিন্তু এত দূরে থাকিয়াও ত সুধ্যের তেজ কম নয়! 
চৈত্রবৈশাখ মাসে সূধ্যের তেজের কথা মনে কর দেখি; 
সুধ্য যেন তখন আগুন বৃষ্টি করিতে থাকে এবং তার 
আলোই বা কত! 

চাদকে আমরা দূর হইতে সৃষ্যের মতই বড় দেখি, কিন্তু 
চাদ ত এত আলো দেয় না এবং তার কিরণও ত গরম নয়। 
এই সব দেখিলে মনে হয় না কি যে সূর্য্যটা আগুন দিয়া গড়া 

সত্যই সুধাকে আগুনে ঘিরিয়া আছে। লক্ষ লক্ষ 
কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া এই প্রকাণ্ড আগুন সূধ্য-লোকে 
ভূলিতেছে। তাহারি তাপ আমরা এত দূরে পৃথিবীতে 
থাকিয়া বুঝিতে পারিতেছি এবং তাহারি আলোক আমাদের 
নিকট আসিয়া পৌছায় বলিয়া, আমরা পথ ঘাট মাঠ দেখিয়া! 
চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছি। ভাবিয়া! দেখ, সেই প্রকাণ্ড 
সু্যকে ঘিরিয়া কি আগুনই জ্বলিতেছে! আমাদের 
রান্নাঘরের উননে যখন আগুন জ্বলে, তখন তাহার তাপ হব 
ত ছু-হাত কি দশ হাত তফাৎ হইতে বুঝিতে পারি। কোটি 
কোটি মাইল দূরের তাপ যখন আমাদের কাছে এত অধিক 
বলিয়া বোধ হয়, তখন সূর্যের উপরকার সেই তাপ কত 
বেশি, মনে মনে ভাবিয়া দেখ । 

কিছু না জলিলে আগুন হয় না। উননে কাঠ প্রভৃতি 
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পুড়িলে তাপ জন্মে এবং তাপে কাঠের ছোট ছোট অণু 
কয়লা ও নানা রকম গ্যাস্‌ জ্বলিয়া লাল হয়, তাই উননের 
কাঠ বা কয়লা আলো ও তাপ দেয়। বিদ্যুতের ল্যাম্পের 
ভিতরে যে একটা খুব সরু তার থাকে, তাহার ভিতর দিয়া 
বিদ্যুৎ গেলেই সেটা গরম হয় এবং সেই গরমে তাছা লাল 
হইয়া ব| সাদা হইয়া! জুলিতে থাকে। ইহাতেই আমর! 
বিদ্যুতের ল্যাম্প, হইতে আলো পাই এবং তাহার কাছে 
হাত রাখিলে তাপ নাই। 

ইহাই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে সূর্ধ্যে কি জ্বলিতেছে 
বলিতে পার কি ?--জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতের! ইহার উত্তর 
দিয়াছেন। তাহার স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের 
পৃথিবীর উপরে যেমন মাটি পাথর বালি কাকর আছে, সূ্যে 
তাহার কিছুই নাই। তাহাতে আছে কেবল বাষ্প; এই 
বাস্পই জুলিয়া এত তাপ ও আলোক 'দেয়। সমস্ত সূষ্যটা 
এই-রকম বাম্প দিয়া প্রস্তুত বলিয়া, সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে যত 
গুণ বড়, উহার ওজন তত গুণ অধিক নয়। সূর্য্য যে বাম্প 
দিয়। প্রস্তুত, তাহা আনিয়া বদি একটা হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া 
ওজন কর এবং তার পরে সেই হাঁড়ি খালি করিয়া তাহাতে 
আমাদের পৃথিবীর মাটি লইয়া! ওজন কর, তাহা হুইলে 
দেখিবে পৃথিবীর মাটির ওজন সূর্য্যের বাম্পের ওজনের প্রায় 
চারিগুণ বেশি হইয়াছে। সূর্য্য দূরে থাকিয়া এত জীক-জমক 
দেখাইলেও, তাহার দেহট! খুব হাল্কা! ! 
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সুষ্যের দেহ জ্বলন্ত বাম্প দিয়! গড়া, কিন্তু তাই বলিয়া 
যেন মনে করিও না, আমাদের আকাশের বাতাস যেমন 
বাষ্প, সেই-রকম বাম্প দিয়া সূর্য্যের শরীরখানি গড়া 
হইয়াছে । বাম্পকে ছোট পাত্রে আট্কাইয়া চাপ দিলে তাহা 
আকারে ছোট হইয়া যেমন খুব ঘন হয়, সূর্য্যের গোলাকার যে 
অংশটাকে আমরা চোখে দেখিতে পাই, তাহা এ-রকম ঘন 
বা তরল বাম্প দিয়াই প্রস্তত। মাটি পাথর বালি কীকর 
জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীকে যেমন একট! গোলাকার বস্ত করিয়া 
তুলিয়াছে, খুব ঘন জ্বলন্ত বাষ্প একত্র হইয়া সেই-রকমে সূর্য্যকে 
একটা ভয়ানক বড় গোলাকার বস্তুর মত করিয়! গড়িয়াছে । 
কেবল মাটি পাথর বালি ও কাকর লইয়াই পৃথিবী নয়, 
পৃথিবীর ঠিক উপরে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত বাতাস আছে । 
ইহাকেও পৃথিবীর অংশ বলিয়া ধরা উচিত, কারণ পৃথিবীর 
গায়ে লাগিয়া থাকিয়া ইহা পুথিবীর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোরা-ফেরা 
করে। পৃথিবী বায়ুরাশিকে এমন জোরে নিজের চারিদিকে 
টানিয়া রাখে যে, কোনোক্রমে একটুও বাতাস পৃথিবী ছাড়িয়া 
পলাইতে পারে না। কাজেই আমাদের আকাশের বাতাসকে 
কখনই পৃথিবী-ছাড়া জিনিস বলা যায় না। 
আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কি-রকম, তাহা তোমাদের 
জানা আছে। বাতাস জিনিসটা একেবারে স্বচ্ছ ; কাঠ 
পাথর ইট্‌ প্রভৃতি জিনিস যেমন আমাদের দৃষ্টি আট্কাইয়া 


দেয়, বাতাস সে-রকমে দৃষ্টি আট্কায় না। কাঠের ভিতর 
৪ 


৩৪ গ্রহ-নক্ষত্র 


দরিয়া বা ইটের দেওয়ালের ভিতর দিয়া আমরা কোনো 
জিনিস দেখিতে পাই না, কিন্তু বায়ুর ভিতর দিয়া সব জিনিসই 
দেখিতে পাই। এই জন্যই চন্দ্রসূর্য্যের আলো ও নক্ষত্রদের 
আলো পঁচিশ ক্রোশ গভীর বায়ুর আবরণ ভেদ করিয়া 
আমাদের পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বাতাস 
লইয়াই আমাদের বায়ুমণ্ডল নয়, ইহার মধ্যে আবার মেঘ 
আছে। মেঘ জিনিসট1 বাতাসের মত স্বচ্ছ নয়। তাই 
মেঘ উঠিলে চন্দ্র সূর্ধ্য নক্ষত্র সকলি ঢাকা পড়িয়৷ যায়। 
তার পরে আবার সেই মেঘে বৃষ্টি হয়; বাতাস ছুটাছুটি 
করিয়া ঝড় তোলে । সুয্যের চারিদিকেও আমাদের 
বায়ুমণ্ডলের মত বা্পের আবরণ আছে। কিন্তু পৃথিবীকে 
ঘিরিয়া যেমন একটা আবরণ রহিয়াছে, সুধ্যকে ঘিরিয়া 
সেই-রকম তিনটা আবরণ আছে। এই তিনটা লইয়াই 
সৃধ্যের আকাশ। আমাদের পৃথিবী সূর্যের মত জ্বলে না,' 
ইহার উপরট! বেশ ঠাগ্া এইজন্য পৃথিবীর বায়ুমগুলও ঠাণ্ডা । 
কিন্তু সূর্য্য দিবারাত্রি ভ্বলিতেছে, এইজন্য ইহার বাম্পের তিনটা! 
আবরণও জুলিয়া-পুড়িয়া। সর্ববদ|] তাপ ও আলোক দিতেছে ।' 
দূরবীণ দিয়া সূ্যকে দেখিলে ইহার প্রথম আবরণটা 
স্পষ্ট দেখা যায়। পুথিবীর বাম্প-আবরণকে আমরা যেমন 
বায়ুমণ্ডল বলি, জ্যোতিষীরা সূর্যের এই প্রথম বা্প- 
আবরণকে আলো'ক-মগ্ডল (17000991797) বলেন. সুর্য্যের 
যত আলো এই আলোক-্মগুল হইতে আসিয়া আমাদের 


সূর্য ৩৫ 
কাছে পৌছায়। আমাদের নদী-সমুদ্রের জল যেমন বাষ্প 
হইয়া আকাশের উপরে উঠে এবং সেখানে ঠাণ্ডা হইয়া মেঘ 
উৎপন্ন করে, জ্যোতিষীরা বলেন, সূর্য্যের আলোকমগুল এ 
মেঘেরই মত কিছু। সূর্য্যের দেহের জবলস্ত বাষ্প উপরে উঠিয়া 
একটু ঘন হইয়া গেলে আলোক-মগুলের সৃষ্টি হয়। 

কিন্তু আমাদের মেঘ যেমন আলো দেয় না এবং তাপও 
দেয় না, সূর্য্যের আকাশের মেঘ সেরকম নয়। উহা 
সর্ববদাই উজ্জ্বল থাকে এবং খুব তাপ দেয়। সূর্যের আলোক- 
মগ্ডুলে যে মেঘের মত জিনিসই অধিক আছে, দুরবীণ দিয়া 
দেখিলে তাহা বুঝ! যায়। দুরবীণে আলোক-মগুলের সকল 
ংশকে সমান উজ্জ্বল দেখায় না। ডঁইং কাগজকে যেমন 
দানা-দানা উঁচু-নীচু দেখায় সূষ্যের আলেক-মগুলকে দেখিতে 
কতকটা সেই-রকম; স্ুলন্ত মেঘগুলি সূর্য্যের আকাশে ভাসিয়া 
ভায়া এ-রকম উজ্জ্বল দানাগুলির স্থষ্টি করে। 
আমাদের বায়ুমণ্ডলের বড় বড় ঝড়ে কত গাছ উল্টাইয়া 
যায়, কত বাড়ী পড়িয়া যায়, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। 
সুর্যের আলোক-মগুলেও প্রায়ই ঝড় হয়। লক্ষ লক্ষ মাইল 
ব্যাপিয়া এই ঝড় পনেরো দিন, কুড়ি দিন, কখনো কখনো! 
এক মাস ধরিয়া চলিতে থাকে। আগুনের মত জ্বলন্ত 
বাম্পরাশি এই-রকমে আলোড়িত হইয়া সূষ্য-লোকে কি 
ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে, মনে করিয়৷ দেখ। 


সৃধ্যের কলঙ্ক 


চাদের কলঙ্ক আছে, ইহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াই। 
টাদের উপরে এ কলঙ্কের দাগগুলিকে লইয়া যে-সব গল্লের 
স্থষ্টি হইয়াছে, তাহাও তোমরা হয় ত শুনিয়াছ। কেহ বলে, 
চাদে এক বুড়ি আছে, সে সেখানে এক কদম-তলায় বসিয়া 
চরকায় সূতা কাটিতেছে। কেহ বলে, চাদ এক সময়ে 
নাকি একটা শশক অর্থাৎ খরগোস চুরি করিয়াছিল এবং 
এই পাপের জন্য তার গায়ে সেই খরগোসটার চেহারা 
চিরদিনের জন্য আকা আছে। এ-সব গল্প, কখনই সত্য 
তাজ নয় | চাদের গায়ের 
-»% দাগগুলি যে কি, 
1 তাহা তোমাদের পরে 
1 বলিব। কিন্তু তোমা- 
দের বোধ হয় জানা 
& নাই যে, টাদের কল- 
স্কের ন্যায় সু্য্যেরও 
£ কলঙ্ক আছে। চাদের 
ুর্যোর কল কলঙ্ক যেমন চির- 

দিনের মত তাহার গায়ে লাগানো থাকে, সূর্য্ের কলঙ্ক অবশ্য 
সে-রকম থাকে না। দুদিন দশদিন বা মাসখানেক ধরিয়া 










সৃধ্যের কলঙ্ক ৩৭ 


সূর্যের গায়ে এগুলি কালে! কালে! দাগের মত দেখা দেয় 
এবং তার পরে আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়৷ যায় । এগুলি 
বড় মজার জিনিস। যদি ছোটখাটো দূরবীণ দিয়া সূর্য্যকে 
দেখার সুবিধা পাও, তবে একবার সূর্য্যের কলঙ্ক দেখিয়া 
লইয়ো। সূর্যের কোনো-না-কোনো অংশে এই কলঙ্ক প্রায় 
সকল সময়েই দেখা যায়। 

কি-রকমে এই সকল কলঙ্কের স্থপতি হয়, এখন দেখা 
যাউক। 

আমাদের আকাশ এক-এক সময়ে মেঘে কি-রকম ঢাকা! 
থাকে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। সে-সময়ে যদি একটা 
প্রকাণ্ড ঝড় উঠে, তবে মেঘের অবস্থা কি-রকম হয়, তাহা 
লক্ষ্য করিয়াছ কি ?-_ঝড়ে মেঘ উড়াইয়া৷ লইয়া যায়, তখন 
হয় ত মেঘের ফীক দিয়া নীল আকাশ দেখা যায় এবং 
মেঘের। এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে । 

মেঘ হইয়াছে এবং ঝড় উঠিয়াছে; মনে কর, এমন 
সময়ে তুমি একটা ব্যোমযান বা এরোপ্লেনে চড়িয়া মেঘ ও 
ঝড় ছাড়িয়া আকাশের খুব উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছ। 
তখন তুমি নীচের দিকে তাকাইলে কি দেখিবে 1-_-তোমার 
এরোগ্লেনের নীচে যে ঘর-বাড়ী, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ববৰত 
আছে, তাহা তোমার নজরেই পড়িবে না; কারণ, এরো- 
প্লেনের নীচে যে মেঘ আছে, তাহা তোমার দৃষ্টি আট্কাইয়া 
দিবে। মনে কর, একটা দম্কা হাওয়া আসিয়া যেন 


৩৮ গ্রহ-নক্ষত্র 
নীচেকার মেঘের কতক অংশ উড়াইয়া দিল। এখন তুমি 
মেঘের এই ফাঁক দিয়া নিশ্চয় নীচের ঘর-বাড়ী বন-জঙ্গল 
সব দেখিতে পাইবে । এরোপ্লেনে চড়িয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে 
যে সাদা মেঘের আবরণে ঢাকা দেখিয়াছিলে, কতক কতক 
মেঘ ঝড়ে উড়িয়া যাওয়ায়, তাহার স্থানে স্থানে যেন এক- 
একটা গর্ত হইয়া পড়িবে এবং এই গর্তের ভিতর দিয়া 
পৃথিবীর উপরকার গাছ-পালাকে কালো কালো দেখাইবে। 
সূর্য্যের দেহে যে কলঙ্ক দেখা যায়, তাহা সম্ভবত এই-রকম 
ঝড়েই জন্মে বলিয়া পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন । 

সূর্যের আলোক-মগুলট৷ বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। লক্ষ 
লক্ষ মাইল জুঁড়িয়া নানা-রকম বাম্প ইহাতে জ্বলে এবং 
পোড়ে। কাজেই জ্বলন্ত বাষ্প ভয়ানক বেগে ছুটাছুটি 
করিয়া এবং ধাক্কাধাকি দিয়া সূর্ধ্যে প্রায়ই ঝড় উঠায়। 
ঝড় ছোটখাটো হইলে. আমরা এতদুরে থাকিয়া তাহার 
সন্ধানই করিতে পারি না, কিন্ত যখন বড় ঝড় উঠে, তখন 
আমরা তাহার পরিচয় পৃথিবীতে বসিয়া-বসিয়াই পাইতে 
থাকি। তখন ঝড়ের জোরে সূর্য্যের আলোক-মগুলের জ্বলন্ত 
বাষ্প স্থানে স্থানে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়; কাজেই সেই সকল 
জায়গার ফাকে উহার আসল দেহটা আমাদের নজরে পড়িতে 
থাকে। তোমাদের পূর্বেবই বলিয়াছি, আলোক-মণ্ুলের 
তাপ ও আলোই সূর্ধ্কে এত উজ্জ্বল ও গরম করিয়াছে। 
ষে ঘন বাষ্প বা তরল দ্রব্য দিয়া সূর্ধ্যের আসল দেহটা নির্মিত, 


সূর্য্যের কলঙ্ক ৩৯ 
তাহা খুব উজ্জ্বল নয় এবং গরমও নয়। এই জন্যই অত্যন্ত 
উজ্জ্বল আলোক-মগুলের ফাঁক দিয়া সূর্য্যের দেহটা কালো 
দেখায়। | 

ঝড়ের সময়ে আলোক-মগুলের উজ্জ্বল বাম্প সরিয়া 
গিয়া এই-রকমে যে কালো কালো গর্ভ উৎপন্ন করে, সেই- 
গুলিকেই আমরা দূর হইতে সূর্্ের কলঙ্কের আকারে দেখি। 
আমাদের বায়ুমগ্ডলে ঝড় উঠিলে, তাহা হয়ত ছু"ণ্টা চার 
ঘণ্টা, না হয় এক দিন ছুই দিন থাকে । কিন্তু সূরধ্য যেমন 
প্রকাণ্ড জিনিস, তাহার ঝড়ও তেমনি প্রকাণ্ড । একবার 
ঝড় উঠিলে তাহা পনেরো! কুড়ি দিনের কমে থামে না। 
কখনো কখনে৷ থামিতে একমাসের উপরেও সময় লয় । 
কাজেই ঝড়ে সূর্য্যের আলোক-মগুলে যে গর্ত উৎপন্ন হয়, 
তাহাও এ-রকম একমাস-পর্য্স্ত থাকে । একবার একটা 
ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা ছয় মাস পর্য্যন্ত ছিল। এই কারণে 
সূর্যের উপরে একবার কলঙ্ক দেখা দিলে, তাহা খুব শীঘ্র 
মুছিয়া যায় না। এ-গুলির আকারও বড় কম নয়; কখনো! 
কখনো ইহা এত বড় হয় যে, খালি-চোখেও দেখা বায়। 
আমরা প্রায় দশ বসর পূর্বেব এই-রকম একট! বড় কলঙ্ককে 
দুরবীণ ন! দিয়া কেবল কালী-মাখানো কাচের ভিতর দিয়া 
দেখিয়াছিলাম। সেই গর্তটা এত বড় ছিল যে, হাজারট? 
পৃথিবী তাহার ভিতর অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিত 

ঝড়ের জোরে আলোক-মগুল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেলেই 
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যে কলঙ্ক জন্মে, কলঙ্কের ছবিটা ভাল করিয়। দেখিলেই 
তাহা তোমরা আন্দাজ করিয়া লইতে পারিবে । 
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* যো একটা পুব বড় কলঙ্ক 

সৃষ্যের কলঙ্ক কি-রকমে জন্মে তাহা ঠিক করিয়া উহার 
আলোক-মগুলসম্বন্ধে অনেক কথা পণ্ডিতেরা আবিষ্কার 
করিয়াছেন। কিন্ত এখনো জানিতে অনেক বাকি আছে ।. 
কেহ কেহ বলিতেছেন, জল ফুটাইলে তাহাতে যেমন বুদ্বুদ 
উঠে, সূর্যের ভিতরকার আনল দেহট। ফুটিয়া সেই.রকম 
বুদ্বুদ উৎপন্ন করে। দূর হইতে এইগুলিকেই আমরা 
সূর্যের কলঙ্ক বলিয়া মনে করি । . 


সুধ্যের কলঙ্ক ৪১ 


সূষ্যের কলঙ্ক পরীক্ষা করিয়া জ্যোতিধীরা যে-রকমে 
সুধ্যের গতি আবিষ্ধীর করিয়াছেন, এখন সেই কথাটা 
তোমাদিগকে বলিব। 

আমরা পূর্বেবই বলিয়াছি, পৃথিবী লাুর মত নিজে 
নিজে প্রায় চবিবশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক খায় এবং 
ইহাতেই দিন রাত্রি হয়। সুধ্য এ-রকমে লাট্রর মত ঘুরে 
কি না, তাহা আমাদের জানা ছিল না। এখন সুধ্যের 
কলঙ্ক পরীক্ষা করিয়াই ইহারে৷ ঘুরপাক খাওয়ার কথা জান! 
গিয়াছে । 

এক-রডা গোল জিনিসের গায়ে যদি কোনো দাগ না 
থাকে, তবে খুব জোরে ঘুরিতে থাকিলেও, তাহা ঘুরিতেছে 
কি না দূর হইতে বুঝা যায় না। মনে কর, কুড়ি হাত দূরে 
একটা সাদারউ-কর! ফুট্বলের মত বড় লা, ঘুরিতেছে ; 
ইহা ঘুরিতেছে কি না, ভুমি দুর হইতে বুঝিতে পারিবে কি? 
মনে হইবে, যেন সাদা ফুট্বল্টি স্থির হইয়া দীড়াইয়াই_ 
আছে। কিন্তু এ সাদা ফুট্বলে যদি একটা বড় রকমের 
কালো দাগ থাকে এবং বল্‌ যদি ধীরে ধীরে ঘুরে, তাহা 
হইলে সেই কালে! দাগ একবার তোমার সম্মুখে আসিয়া 
আবার পিছনে পড়িতে থাকিবে। ইহা দেখিয়াই তুমি 
বুঝিতে পারিবে যে, ফুটবল ঘুরিতেছে। সূর্যের আলোক- 
মগ্ডুলে যে কলঙ্ক দেখা দেয়, তাহা! এঁ ফুটবলের কালো 
দাগের মত একবার সম্মুখে আসিয়া কয়েক দিনের মধ্যে 
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সূর্য্যের পিছনে চলিয়া যায় এবং আবার সম্মুখে আসিয়। 
দেখা দেয়। | 
ইহা দেখিয়াই পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, পৃথিবী যেমন 
তাহার অক্ষরেখার উপরে দাঁড়াইয়া লাট্ুর মত ঘুরপাক খায়, 
সূ্যও ঠিক সেই-রকমে ঘুরপাক খায়। তাহা না হইলে 
উহার কলঙ্কগুলি কখনই সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে পিছনে 
লুকাইত না। কেবল ইহাই নয়, এক একটা কলঙ্ক সূর্য্যের 
সম্মুখ হইতে পিছনে গিয়া আবার ঘুরিয়া সম্মুখে আসিতে যে 
সাতাইশ দিন সময় লয়, ইহাঁও ঠিক করা হইয়াছে) 
কাজেই বলিতে হইতেছে, পৃথিবী যেমন চবিবশ ঘণ্টায় 
একবার ঘুরপাক খায়, সূর্ধ্য তেমনি সাতাইশ দিনে একটা 
ঘুরপাক দেয়। এখানে কিন্তু পৃথিবীরই জিত, কারণ 
পৃথিবী সূষ্যের চেয়ে খুব জোরে জোরে পাক খায়। 


সূর্যের গ্রহণ 


সুর্যের আকাশের আরো ছুইটা আবরণ আছে। তাহাদের, 
কথা এখনো বলা হয় নাই। সে-সব কথা বলিবার পূর্বে 
সূর্যের গ্রহণের কথ তোমাদিগকে বলিয়া লইব। 

তোমরা অবশ্যই সূর্ধ্য-গ্রহণ দেখিয়াছ। গ্রহণের 
সময়ে কত দূরদেশ হইতে যাত্রী আসিয়া গল্গায় স্নান করে, 
আহিক-পৃজা করে। পাঁজিতে গ্রহণের সময় ঠিক লেখা 
থাকে। লোকে ঘড়ি খুলিয়া সেই সময়টার জন্য প্রতীক্ষা 
করে। আকাশে একটুও মেঘ নাই, অথচ দেখা যায়, 
একটু একটু করিয়া সূর্য্ের দেহটা ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। 
আমরা যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তখন প্রদীপের 
শিখার কালী কাচে লাগাইয়া, সূর্য্যের গ্রহণ দেখিতাম। 
ূ্ধ্য এত উজ্জ্বল যে, খালি চোখে তার দিকে তাকানো যায় 
না, তাকাইলেও চোখ খারাপ হয়। কালী-লাগানো৷ কাচের 
মধ্য দিয়া দেখিলে সূর্য্ের অনেকটা! আলো কাচে আট্কাইয়া 
যায়; তখন তাহাকে ঠিক টাদখানির মত দেখা গিয়া থাকে। 
দূরবীণ দিয়া দেখিবার সময়েও এই-রকম কালী-মাধানো 
কাচ দিয়া সূর্যকে দেখিতে হয়। 

যাহা হউক, গ্রহণ দেখিয়া আমরা খুব আমোদ 
পাইতাম ; তখন একটু-একটু ভয়ও হুইত। কোথায় কিছু 
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নাই, দিন-ছুপরে সূর্য্য এমন ক্ষয় পাইয়া যায় কেন, এই 
কথাই মনে হইত। তার পরে যখন দেখিতাম, দুপর ঠিক 
বিকালের মত অন্ধকার হইয়৷ পড়িয়াছে, পাখীরা বাসায় 
যাইবার জন্য চেঁচামেচি আরস্ত করিয়াছে, চারিদিকের কীসর- 
ঘণ্টা ও খোল-করতালের শব্দে কান পাতা যাইতেছে না, 
তখন আরো ভয় হইত। প্রায় কুড়ি সর আগে আমরা 
একটা খুব বড় সূরধ্-গ্রহণ দেখিয়াছিলাম। বেলা ছুইটা 
তিনটার সময়ে সেদিন সূর্য্য এত ঢাকা পড়িয়াছিল যে, ঠিক 
সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়াছিল এবং সে-সময়ে আকাশে 
ছুই-চারিটা নক্ষত্রও দেখা গিয়াছিল। এই ভারতবর্ষের 
কতক কতক স্থানে সে-সময়ে সূ্য একেবারে ঢাকা 
পড়িয়াগিয়াছিল। ইংলগু, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বড় 
বড় জ্যোভিষীরা নানা রকম যন্ত্র লইয়া এই সূর্ধ্-গ্রহণ 
দেখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 
সুধ্যের কেবল কতকটাই ক্ষয় পাইয়া গেল, এরকম 
ংশিক গ্রহণ বুসরের মধ্যে ছুই-একবার প্রায় সব দেশেই 
দেখা যায়। কিন্তু সূর্য্যের সর্ববাঙ্গ একটু একটু ক্ষয় পাইয়া 
দিনে রাভ হইয়া গেল, এ-রকম গ্রহণ খুব অল্পই হয়; তার 
পর আবার এই সব পূর্ণ গ্রহণ সাধারণতঃ দু'মিনিট তিন 
মিনিটের অধিক থাকে না। এজন্য এই-রকম গ্রহণের সময় 
দুর দেশ হইতে বড় বড় পণ্ডিতের! অনেক রকম যন্ত্র দিয়] 
গ্রহণ দেখিবার আয়োজন করেন। গ্রহণের সময় সূর্য্যের 


সুধ্যের গ্রহণ ৪৫ 


আকাশের অনেক অংশ ভাল করিয়া দেখা যায়। এই জন্যই 
এত আয়োজন তার কথা আমর তোমাদিগকে পরে বলিব। 

সূ্ধ্-গ্রহণ কি-রকমে হয় জান কি? লোকে এ-সম্বন্ধে 
কত কথাই বলে! কেহ বলে, রাহু নামে এক দৈত্য সূর্যকে 
গ্রাস করিরা ফেলে; কেহ বলে, সূর্যের ক্ষয় রোগ আছে, 
তাই তাহার দেহ ক্ষীণ হইয়া আসে। এ-সকলই মিথ্যা গল্প ; 
কিন্তু অতি প্রাচীনকালে লোকদের এই সব অদ্ভুত মিথ্যা 
গল্প সত্য বলিয়া বোধ হইত । ঠিক কি-রকমে সূষ্যের গ্রহণ 
হয়, তখনকার সাধারণ লোকে তাহা জানিত না। 

একট। মজার গল্প বলি শুন। গল্পমাত্রই প্রায় মিথ্যা 
হয়, কিন্তু এট! সত্য গল্প । তোমরা কলম্বস্‌ সাহেবের নাম 
শুনিয়াছ ; ইনি স্পেন দেশের লোক ছিলেন। আমেরিকা 
বলিয়া যে একট মহাদেশ আছে, কলন্বসের সময়ে তাহা 
কেহই জানিত না। কলম্বস্‌ সাহেবই জাহাজে করিয়া 
গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করেন। কলম্বস্‌ আমেরিকায় 
গিয়া পৌছিলেন, কিন্তু সে দেশের লোকদের সঙ্গে তার চেনা- 
শুনা ছিল না এবং তাহাদের ভাষাও জানা ছিল না । মাথায় 
পাখীর-পালক-পরা, গায়ে নানা-উদ্থি-পরা আমেরিকার আদিম 
অধিবাসীরা কলম্বস্‌ ও তাঁর সঙ্গীদের বেশভূষা চাল-চলন 
দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গেল। বোধ হয় তাহাদের একটু 
ভয়ও হইল। কলম্বস্‌ আকার-ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, 
তীহারা কাহারে! অনিষ্ট করিতে আসেন নাই, কিছু খাবার 
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জিনিসের প্রয়োজন। সেই অসভ্য জাতির সর্দদারদের একটা 
সভা! বসিয়া! গেল, কত চেঁচামেচি তর্ক-বিতর্ক হইল । শেষে 
কলম্বস্‌ দেখিলেন, তাহারা কিছু খাবার সামগ্রী সংগ্রহ 
করিয়া তীহাদের কাছে রাখিয়া! গেল। খাবার ফুরাইয়! 
গিয়াছিল, এজন্য তীহারা বড় চিন্তিত ছিলেন, এখন নিশ্চিম্ত 
হইলেন। 

কিন্তু দশ পনেরো দিন পরে এই খাবারও ফুরাইয়া 
গেল, কলম্ঘস্‌ আবার চিস্তিত হইয়া পড়িলেন। অসভ্য 
আমেরিকানদের অনেক করিয়৷ সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু এবারে তাহাদের কথায় তাহারা কানই দিল না। ক্ষুধা 
ও পিপাসায় কলম্বসের দলের সকল লোকই অশ্মির হইয়া 
পড়িল। এই সময়ে কলম্বসের মনে হঠাৎ একটা মতলব 
দেখা দিল। তিনি পাঁজি খুলিয়া দেখিলেন, সেদিন সৃর্য্য- 
গ্রহণ হইবে। সূর্ধ্-গ্রহণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে 
অসত্যেরা ভয় করে, একথা তাহার জানা ছিল। সুর্ধ্য- 
গ্রহণের ভয় দেখাইয়া তিনি অসভ্যদের কাছ হুইতে কিছু 
খাবার আদায় করিবার মতলব ঠিক করিতে লাগিলেন। . 

মতলব ঠিক হইয়া! গেল। সার্দীরদের ডাকিয়া! কলম্বস্‌ 
ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন,_“দেখ, আমরা দেবতার বংশধর, 
তোমরা যদি আমাদের খাবার না দাও, তবে আজ দুপুরে 
সূর্যকে নিভাইয়া দিব; তোমাদের এই দেশটা চিরদিন 
'ন্ধকার থাকিবে ।” 
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. সর্দীরেরা একথা বিশ্বাস করিল না। কলম্বস্‌ এক 
গাছতলায় বসিয়া সূর্যয-গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
ঠিক সময়ে গ্রহণ লাগিল এবং একটু একটু করিয়া সূর্য্যের 
অদ্ধেকটা কালো হইয়! গেল; সূর্যের আলো কমিয়া 
আসিল। 

এদিকে অসভ্যদের. মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল; 
তাহাদের সকলেই ভাবিল, কলম্বসের দলের লোকেরা সত্যই 
দেবতার বংশধর। তাহারা খাবার ন পাইয়৷ রাগ করিয়া 
সূর্যকে নিভাইয়া দিতেছে । অসভ্যগণ দলে দলে আসিয়া 
কলম্বসের পা জড়াইয়া কীদিতে লাগিল, এবং নানা-রকম 
খাবার ভারে ভারে আনিয়! তাহার গাছতলায় জমা করিতে 
লাগিল। 

কলম্বস্‌ খুব চতুর লোক ছিলেন। যখন দেখিলেন, 
ছয় মাসের মত খাবার মজুত হইয়াছে, তখন তিনি সর্দারদের 
ডাকিয়া বলিলেন,_-“আচ্ছা, সন্তুষ্ট হইয়াছি, সূর্যকে আবার 
আলো! দ্বিতে বলিলাম |” 

তখন গ্রহণ প্রায় শেষ হইয়া! আসিয়াছিল, দেবতার 

ংশধর কলম্বসের কথা সত্য হইল; একটু-একটু করিয়া সূর্য্য 

আবার পূর্বেবর মত পুর্ণ হইল এবং আগেকার মতই আলো! 
দিতে লাগিল। আমেরিকার আদিম অসভ্য অধিবাসীরা ঢাক- 
ঢোল বাজাইয়া৷ আনন্দ করিতে লাগিল। ইহার পর হইতে 
কলম্বসের দলের লোকের আর খাগ্ভের অভাব হয় নাই। 
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এই ঘটনা অনেক দিন আগে ঘটিয়াছিল। তখন খুক 
সভ্য দেশের লোকেরাও এখনকার মত আকাশের নক্ষত্রদের 
কথা ভাল করিয়া জানিত না। কিন্তু আমাদের পূর্ববপুরুষেরা 
এসব খুব জানিতেন ; তাহাদের পুজা আহ্নিক হোম জপতপ 
সকলি গ্রহ-নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য্যের গতিবিধি-অনুসারে করিতে 
হইত। তীহারা গ্রহণের সময় ঠিক করিয়া বলিয়া দিতে 
পারিতেন। তা-ছাড়া চন্দ্র-সুর্য্যের উদয়-অন্তের সময় এবং 
কোন্‌ দিন কখন্‌ চন্দ্র-ূর্য্য আকাশের কোন্‌ অংশে থাকিবে, 
এ-সবও হিসাৰ করিতে পারিতেন। সে-সময়ে দূরবীণ ছিল 
না, হিসাব করিবার মত অন্য যন্ত্রাদিও ছিল না । তথাপি 
আমাদের পূর্ববপুরুষেরা যে কি-রকমে এই-সব হিসাব-পত্র 
করিতেন, তাহ! ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। যাহা হউক, 
আজও পৃথিবীর অনেক দেশে এমন অসভ্য-জাতি আছে, 
যাহারা চন্দ্র-সুষ্যের গ্রহণ ভয়ে ভয়ে দেখিয়া মনে করে, বুঝি 
কোনে। দৈত্য-দানবেই চন্্রসূর্ধ্যকে ঢাকিয়া ফেলে। 

আচ্ছা, সূষ্ধ্-গ্রহণ কি-রকমে হয় তোমরা বলিতে পার 
কি? গ্রহণের সময়ে সূর্য যে ঢাকা পড়িয়া যায় একথা ঠিক, 
কিন্তু কে সূর্যকে ঢাকে এবং কি-রকমে ঢাকে, এসব কথা 
তোমরা জান কি? যেমন ছাতা দিয়া আমরা! সূর্ধ্যকে ঢাকি 
বা হাতের তেলো দিয়া সূষ্যের আলো রোধ করি, ইহা যেন 
সেই-রকমেরই ঢাঁকা-পড়।। একখানা কালো মেঘ ভাসিয়া 
আদিয়৷ কি-রকমে সুষ্যকে সম্পূর্ণ টাকিয়া ফেলে, বা তাহার 
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আধখানা ঢাকিয়া রাখে, তাহা তোমরা দেখিয়া । এই- 
রকমে সূর্ধা ঢাকা পড়িলে, তাহার তেজ থাকে নাঃ চারিদিক 
অন্ধকার হইয়া যায়। সত্য সত্যই, এই-রকমে কিছু দিয়া 
ঢাকা পড়িলে সূর্য্যের গ্রহণ হয়। আকাশের অত উচু 
জায়গায় কেহ ত ছাতা খুলিয়া সূর্ধ্যকে ঢাকিতে পারে না, 
মেঘের দ্বারাও এ কাজটি হইবার নহে; কারণ সূর্্য-গ্রহণের 
সময়ে মেঘ দেখা যায় না এবং আবার গ্রহণের অন্ধকারটাও 
মেঘের ছায়ার মত একটুখানি স্থান জুড়িয়া থাকে না। 
কাজেই মানিয়া লইতে হয়, আকাশের উচু জায়গায় কোনো 
একটা বড জিনিষ ধীরে ধারে আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলে । 
কিন্তু জিনিষটা কি ? 

তোমরা যেমন মনে মনে ভাবিতেছ, কোনে প্রকাণ্ড 
জিনিস সূষ্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসিয়৷ সূর্যকে ঢাকিয়া 
দেয়, অনেক দিন আগে আমাদের দেশের বড় বড় 
পঞ্চিতেরাও তোমাদের মত মনে মনে এই কথাই ভাবিয়া- 
ছিলেন। কেবল ভাবিয়াই তীহারা ক্ষান্ত হন নাই, বারবার 
সৃধ্য-গ্রহণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং কত অঙ্ক কথিয়া হিসাব- 
পত্র করিয়াছিলেন শেষে তীহারা ঠিক করিয়াছিলেন, 
আমাদের টাদই গ্রহণের সময়ে পৃথিবী ও সূর্য্ের মাঝে 
ঈাড়াইয়া সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলে। 

তোমরা ভাবিতেছ, এ আবার কি কথা, দিনের বেলায় 
কোথা হইতে চাদ আসিয়া সূর্যকে টাকিবে ! কিন্তু তোমরা 
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যদি একবার ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিবে 
দিনের বেলায় টাদ আকাশে থাকে । অমাবন্তার কাছাকাছি 
অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের একাদশী ছাদশীতে চাদের কখন্‌ উদয় হয় 
দেখিয়াছ কি? তখন শেষ রাত্রিতে চাদ উঠে, তখন তোমরা 
ঘুমাইয়া থাক। এই সময়ে টাদ পূর্ব দিকের আকাশের 
একটু উপরে উঠিলেই সুর্যের উদয় হয়। সূর্য্য উদিত 
হইলে তাহার আলোতে টাদকে দেখা যায় না_কিন্তু ঠাদ 
আকাশেই থাকে । সূর্যের একটু আগে আগে চলিয়া সে 
সূর্যাস্তের আগেই অস্ত যায়, কাজেই সন্ধ্যার পরে তাহাকে 
দেখা যায় না। 

অমাবস্যার ছু'দিন আগে টাদদ কখন্‌ উঠে জান কি? 
তখন খুব ভোরে অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় হইবার চল্লিশ পঞ্চাশ 
মিনিট আগে তাহার উদয় হয়। কাজেই পূর্বব-আকাশের 
একটু উপরে উঠিতে-না-উঠিতে সূর্য্য উঠিয়া পড়ে এবং দিনের 
আলোতে আর টাদকে দেখা যায় না। কিন্তু ঠাদ সমস্ত দিন 
আকাশৈই থাকে এবং সূর্য্যের আলোতে ডুব সীতার কাটিয়া 
ূরধ্য অস্ত যাইবার একটু আগে অন্ত যায়। কাজেই আমরা 
তাহাকে দেখিতে পাই না। 

অমাবস্যার দিন চাদ কোথায় থাকে বলিতে পার কি? 
তোমরা যদি সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আকাশ পানে 
তাকাইয়া থাক, তাহা হইলেও একটুখানির জন্য ঠাদকে 
দেখিতে পাইবে না । সেদিন টাদের উদয় হয় সুর্য্যের সঙ্গে 
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সঙ্গে। সূর্যের আলো বেশি, তাই আমরা সূর্যকে দেখিতে 
পাই; চাদ যে তাহারি কাছে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, 
ইহা আমরা দেখিতেই পাই না ্র্তার পরে সন্ধ্যার পৃর্বেবই 
সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্ত হয়। কাজেই দিনরাত্রির 
মধ্যে টাদকে কি করিয়৷ দেখিবে ? | 

সুধ্য পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, ভাহা৷ তোমাদিগকে 
পূর্ব্বে বলিয়াছি। চাদ পৃথিবীর উপগ্রহ, তাই ইহ পৃথিবীর 
কোলের কাছে থাকে এবং পৃথিবীরই চারিদিকে ঘুরিয়া 
বেড়ায়। কাজেই সূর্য্ের চেয়ে চাদই পৃথিবীর নিকটে 
আছে। অমাবস্যার দিন টাদ সূর্যের খুব কাছাকাছি থাকিয়া 
উদ্দিত হয় এবং উহা! আলোর মধ্যে লুকাইয়া সূর্যের পাশা- 
পাশি থাকিয়া সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত যায়। এখন যদি 
সেদিন টাদ সূর্য্যের কাছে যাইতে যাইতে সূর্যকে ঢাকিয়া 
ফেলে, তাহা হইলে কি হয় বলিতে পার কি? তখন 
আমরা সূর্য্যের ঢাকা-পড়া অংশটা দেখিতে পাই না|; সূর্ধযটা 
আধখানা বা সিকিখানা হইয়া দাড়ায়। তার পরে চাদ যদি 
সমস্ত সূরধ্যটাকে ঢাকিয়া ফেলে, তাহা হইলে সূর্য্যের সকলি 
ঢাকা পড়িয়া যায়, দিনের আলো! কমিয়া যায়, সূর্য্যের উজ্জ্বল 
অংশটাকে ঘোর কালো দেখায়। ইহাই সূর্যের পূর্ণ-গ্রহণ। 

সু্য-গ্রহণের দ্রিন তোমরা যদি পাজি খুলিয়া দেখ, 
তাহা হইলে সেদিন পাঁজিতে অমাবস্যা তিথি লেখা আছে 
দেখিবে। কেন, বুঝিতে পারিতেছ কি? কারণ অবাবস্তার 
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দিনই সূর্য্যের ও পৃথিবীর প্রায় মাঝে আসিয়া চাদ সূর্যের 
সঙ্গে সঙ্গে উদ্দিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত যায়। এই দিনই 
একটু এ-পাশে বা ও-পাশে সরিয়া দাড়াইলেই চাদ সুধ্যকে 
ঢাকিতে পারে। অন্য তিখিতে চাদ সূধ্য হইতে এত দুরে 
থাকে যে, সে কখনই পৃথিবা ও সূর্যের মাঝে দাড়াইয়া সুধ্যকে 
ঢাকিতে পারে না। 

তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, তাহাই যদি হয়, 
তবে সব অমাবস্যায় কেন সুধ্য-গ্রহণ হয় না? এ-কথার 
উত্তর এই যে, সব অমাবস্যায় চাদ সুধ্যের কাছে থাকিয়া উদয় 
ও অস্ত যায় বটে, কিন্তু পৃথিবী ও সূর্যের ঠিক মাঝে আসিয়া 
ঈাড়ায় না। কাজেই চাদে স্ধ্য ঢাকা পড়ে না। ছ্ুপর 
বেলায় তোমর! ছাতাটিকে যদি সূধ্য ও তোমার দেহের 
ঠিক মাঝে রাখিতে পার, তাহা হইলেই সূষ্যকে আড়াল 
দেওয়া যায় এবং তোমার গায়ে রৌদ্র লাগে না। যে. 
অমাবস্তায় আমাদের টাদখানি দিনের আলোর মধ্যে গুঁড়ি 
গুঁড়ি আসিয়া তোমার ছাতার মত পৃথিবী ও সুধ্যের ঠিক 
মধ্যে আসিয়া দাড়ায়, সেই দিনই কেবল সুষ্য-গ্রহণ হয় । 

কতক অমাবস্তায় চাদ, পৃথিবা ও সুর্য্যের মাঝে আসে 
এবং কতক অমাবস্তায় আসে না কেন, এই প্রশ্নেরও উত্তর 
দেওয়া যায়। কিন্তু উত্তরটা বড় জটিল, এখন তোমাদের 
তাহা কলি না। তোমরা বখন বড় হইয়া জ্যোতিষের বড় 
বড় বই পড়বে, তখন এই প্রশ্মের উত্তর পাইবে । 
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এখানে সুধ্যের আংশিক গ্রহণের ছবি দিলাম। 





১ম ছবি হয় ছৰি 

প্রথম ছবিতে দেখ, সাদা সূধ্যের অনেকটা কালো- 
কালো জিনিসে টাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাই সুর্ধ্য-গ্রহণ 
হইয়াছে । 

দ্বিতীয় ছবি দেখিলেই বুঝিবে, টাদ পৃথিবী ও সৃষ্যের 
মাঝে আসিয়া! সুধ্যের খানিকট৷ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং 
ইহাতে সূষ্যের আলো আট্কাইয়৷ গিয়াছে; তাই গ্রহণ 
হইয়াছে । 

ইহার পরে যে ছবিটি আছে, তাহা পুর্ণ গ্রহণের ছবি। 
'দেখ, চাদ মাঝে দ্রাড়াইয়া এত উজ্জ্বল সূর্য্টাকে কি-রকম 
কালো করিয়৷ ফেলিয়াছে। 

এ-রকম পূর্ণ সূর্যয-গ্রহণ প্রায়ই হয় না। আমার এত 
বয়স হইয়াছে, আমি একটাও দেখি নাই। প্রায় পঁচিশ বসর 
পুর্বে আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখন ভারতবর্ষে এই- 
রকম গ্রহণ একবার হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি। আমাদের বাউলা দেশ হইতে পূর্ণ-গ্রহণ দেখা 
যায় নাই, কেবল বিহার-অঞ্চলে আরা জিলা-প্রভৃতি জায়গা 
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হইতে সুধ্যকে একেবারে ঢাকা পড়িতে দেখা গিয়াছিল। 
ইংলগু, জান্মানি, ফান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ 
হইতে অনেক জ্যোতির্ববি পণ্ডিত অনেক খরচ-পত্র করিয়া 
ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বড় বড় দুরবীণ খাটাইয়া 
ও নানা যন্ত্র দিয়া পূর্ণ-গ্রহণের সময়কার সূর্যের ফোটোগ্রাফ 
ছবি তুলিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বর্ষাকালে এ- 
রকম গ্রহণ হইলে হয়ত তাহার! আদিতেন না, কারণ গ্রহণের 
সময়ে একখানা মেঘ উঠিয়া সূর্য্য টাকিয়া দিলে গ্রহণ দেখা 
হইত না। সব প্রস্তুত, যন্ত্রপাতি খাটাইয়া জ্যোতিররিদ্গণ 
গ্রহণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, হঠাৎ একখান! মেঘ 
উঠিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল, এ-রকম ঘটনা পূর্বেব অনেক 
ঘটিয়াছে। ইহাতে জ্যোতির্বরবদ্গণের মনে কত কষ্ট হয় 
ভাবিয়া দেখ। তোমরা কলিকাতার আলিপুরের চিড়িয়াখানায় 
বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বসিয়া. আছ, হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আসিল, 
তোমার্দের যাওয়া হইল না। ইহাতে মনে কত কষ্ট হয় 
বল দেখি । জ্যোতিবর্বদ্গণের এর চেয়েও কষ্ট হয়, কারণ 
কত সাত সমুদ্র তেরো-নদী পার হইয়া কত টাকা খরচ 
করিয়া, জাহাজে চড়িয়া তাহার! আসেন । 

গ্রহণের সময়ে দু” মিনিটের জন্য সূর্য্য ঢাকা পড়িয়া 
গেল» চারিদিক অন্ধকার হইল, পাখীর! বাসায় যাইবার 
আয়োজন করিতে লাগিল, জন্ধ্যার সময়ে যেমন তেতুল, 
লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের পাতা বুঁজিয়া আসে, সেই-রকমে 
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গাছের পাতা বুঁজিতে লাগিল । জ্যোতিরবর্িৎ পণ্ডিতগণ এই- 
রকমে ছুপরে সন্ধ্যা দেখিবার জন্যই কি এত খরচ-পত্র 
করিয়া দূরদেশে আসেন ? কিন্তু তাহা নয়। 

আগেই তোমাদের বলিয়াছি, সূর্ধ্যের উপরে তিনটা 
বাষ্প-মগুল পর-পর সাজানো আছে। প্রথমটাকে অর্থাৎ 
যেটা সূর্যের গায়ে লাগিয়া আছে, তাহাকে আমরা আলোক- 
মণ্ডল নাম দিয়াছি। ইহার উপরে যে ছুণ্টা বাম্পআবরণ 
আছে আমরা তাহার বর্ণমগুল ও ছটামগুল নাম দিলাম । 
আলোক-মগুলকে খালি চোখে বা দূরবীণ দিয়া বেশ দেখা 
যায়; কিন্তু বর্ণমগুল ও ছটামগুলকে দূরবীণ দিয়াও দেখা 
মুক্ষিল। সূর্যের আলোক-মগ্ডুলের আলো সুরধ্যকে সর্ববদাই 
এমনি উজ্জ্বল করিয়া রাখে যে, কোন্টা আলোকমগুডল, 
কোন্টা বর্ণমগুল এবং কোন্টাই বা ছটামগুল, তাহা একে- 
বারেই বুঝা যায় না। তবে এগুলিকে পৃথক্‌ করিয়া 
দেখিবার উপায় কি? এই উপায়টা জ্যোতিষীরা সূর্য্যের 
পূর্ণ গ্রহণের সময়েই কেবল ছুই চারি মিনিটের জন্য পাইয়া 
থাকেন। গ্রহণের সময়ে সূর্য্যকে ও তাহার গায়ের আলোক- 
মগ্ডলকে চাদ ঢাকিয়া ফেলে, কাজেই বাহিরে দেখিতে পাওয়া 
যায় কেবল উহার বর্ণমগ্ডুল ও ছটামগ্ডল। এই দুইটি 
দেখিয়া তাহাদের বিষয় ভাল করিয়! জানিবার জন্তই এত 
কষ্ট করিয়া জ্যোতিষীরা৷ সূর্য্য গ্রহণ দেখিবার জন্ত বাহির হন। 
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পূর্ণগ্রহণের্ সময়ে চাদ সুধ্যকে একেবারে টাকিয়া 
ফেলিলে, সূর্যের আকাশের দ্বিতীয় আবরণটিকে কি-রকম 
দেখায়, পূর্ণগ্রহণের ছবিতে তাহা দেখিতে পাইবে। দেখ, 
কালো চাদটিকে ঘেরিয়া লাল বর্ণমগুল কেমন স্থুন্দর দেখাই- 
তেছে! সুধ্যের এই আবরণটা রডিন্‌ বলিয়াই জ্যোতিষীর! 
ইহাকে বর্ণমগ্ডল অর্থাৎ 00010770801), নাম দিয়াছেন । 

কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিয়ে না, লাল ফুলঝুরি বা দেশলাই 
জ্বালাইলে যে লাল আগুন হয়, ইহা তাই। আমাদের 
পৃথিবীর আকাশে কেবল একটা আবরণ অর্থাৎ বায়ুম গুল 
আছে। ইহা পৃথিবী হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ উপর পর্যন্ত. 
জুড়িয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের দ্বিতীয় আবরণের গভীরতা কত 
জান ?--প্রায় তিন হাজার মাইল; কোনো কোনে স্থানে 
আবার দশ হাজার মাইল। এখন ভাবিয়া দেখ, এত বড় 
সূধ্যটাকে ঘিরিয়া দশ হাজার মাইল গভীর যে বাষ্প 
দিঝারাত্রি ভ্বলিতেছে তাহা কি ভয়ানক! কেবল ইহাই নয়, 
পুর্ণ পৃষ্য গ্রহণের সময়ে জ্যোতিষীরা দেখিয়াছেন, বর্ণমগ্ডল 
হইতে এক-একটা শিখা এমন উঁচু হইয়! বাহির হয় যে, তাহার 
বিষয় শুনিলে অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয়। এখানে ছুইটি 
শিখার ছবি দিলাম। ইহাদের মধ্যে কোনোটাই পঞ্শ হাজার 





বর্ণমগুলের অগ্রিশিখা 


সুয্যের বণমগ্ডুল ৫৭ 


মাইলের কম উচু নয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যে একটা সৃষ্য- 
গ্রহণ হইয়াছিল, সে-সময়ে জ্যোতিষীরা একটা শিখাকে প্রায় 
আড়াই লক্ষ মাইল উচু হইতে দেখিয়াছিলেন। সুষ্যে যে 
কি অগ্নিকাণ্ড হইতেছে এবং সেই আগুন ঝড়ের মত উপর 
নীচে ছুটাছুটি করিয়া সূর্যকে কি ভয়ানকই করিয়া রাখিয়াছে, 
ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে । 

ছবিতে যে মটরের মত সাদা বিন্দুটা রহিয়াছে, তাহা 
আমাদের পৃথিবী। বর্ণমগুলের এক-একটা শিখা পৃথিবীর 
তুলনায় কত বড় তাহা ভাবিয়া দেখ! যেন মহাপ্রলয়ের 
আগুন এ-সকল শিখায় রহিয়াছে ! ৃ 

বৈজ্ভ্রানিকদের ক্ষমতা অদ্ভুত! খুব দুরের নক্ষত্র 
হইতে যে একটু আলো আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে, 
তাহা কোন্‌ কোন্‌ বাম্প জুলিয়া জন্মিতেছে, এই ছোট 
পৃথিবীতে বসিয়া একটা খুব ছোট যন্ত্র দিয়া তাহারা স্থির 
করিতে পারেন। ইহা বড় কমক্ষমতা নয়। মনে কর, 
তুমি খুব উঁচু এক পাহাড়ে চড়িয়া কতকগুলি বাষ্প মিশাইয়া 
আগুন করিতে লাগিলে, দশ মাইল বা বিশ মাইল দুরে 
বৈজ্ঞানিক-মহাশয় তাহার ঘরের বারান্দায় বসিয়া! সেই আলো! 
দেখিতে লাগিলেন । এখন তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা 
হইলে তীহার সেই যন্ত্র দিয়! বলিয়া দিতে পারেন, তুমি কোন্‌ 
কোন্‌ বাম্প জ্বালিয়া আগুন করিয়াছ। দশ মাইল বিশ 
মাইল ত অতি সামান্য কথা, কোটি কোটি মাইল দুরে 


৫৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


নক্ষত্রদের উপরকার আলো! কি কি পুড়িয়া জন্মিতেছে, 
তাহাও এ-রকমে তীহার! বলিয়া দ্রিতেছেন এবং সূর্য্যের 
আলোক-মগডুলে ও বর্ণমগুলে কি কি জিনিস ভ্বলিতেছে, 
তাহাও স্থির করিতেছেন। এই-রকমে সূর্য্যে আমাদের 
জানা-শুনা প্রায় কুড়িটি জিনিস আছে বুঝা গিয়াছে এবং 
তাহার সবগুলিই জ্বলিতেছে বলিয়া ঠিক হইয়া গিয়াছে? 
লোহা, সীসা, টিন ত আছেই এবং রৌপ্যও সম্ভবত আছে, 
কিন্তু ইহাদের সকলই বাষ্প হইয়া ্বলিতেছে। 

সূর্যের বর্ণমগ্ডল হইতে যে-সকল ভয়ানক লাল শিখা 
বাহির হয়, জ্যোতিষীর! পূর্ণ সূষধ্যগ্রহণের সময়ে তাহা যন্ত্র 
দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহাতে জানা গিয়াছে, 
সেগুলি হাইড্রোজেন গ্যাস্‌ ভ্বলিয়াই জন্মে। তাছাড়া 
ক্যাল্সিয়ম ও হেলিয়ম্‌ নামে আমাদের জানা-শুনা দুইটা 
জিনিসও হাইডোজেনের সহিত মিশিয়া জলে । কেবল জ্বলা 
নয়, জ্বলিতে জুলিতে হাজার হাজার ক্রোশ উপরে উঠে এবং 
একটু ঠাণ্ডা হইলে নীচে নামে, আবার গরম হইলে ঝড়ের 
বেগে উপরে উঠে। সেখানে কি ভয়ানক কাণ্ড হয়, একবার 
ভাবিয়া দেখ! 


সৃধ্যের ছটা-মগুল 
ক্ুুশ্্যেক শেষ আবরণ ছটা-মগুলের কথা এখনো বলা হয় 
নাই। এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। এই ছবিটা 
একটি সূর্্য-গ্রহণের সময়ে তোলা হইয়াছিল। সূর্য্যের 





পূর্ণ গ্রহণের সময়ে হুধ্যের ছটা-মগ্ুল 
আলোকের উৎপাতে পূর্ণ সূর্ধ্য-গ্রহণ ছাড়া আর কোনো 
সময়ে ইহা দেখা যায় না, সূর্যের আলোক ইহাদিগকে সকল 


৬ ঠাহ-নক্ষত্র 


সময়ে ডুবাইয়! রাখে । বেই চাদ ধীরে ধীরে আসিয়া সমস্ত 
সূষধ্যকে ঢাকিয়া কালে! করিয়া দেয়, অমনি সূর্য্ের আকাশের 
এই ছটা-মগ্ডল দেখা যায়।* 

ছবি দেখিলে বুঝিবে যে, ইহা ছটার মতই সুধ্য হইতে 

বাহির হইয়াছে, এইজন্যই জ্যোতিষীরা সৃষ্যের আকাশের 

এই অংশকে ছটা-মগ্ডল (0০৮০১) বলেন। কিন্তু ইহার 

গভীরতা বর্ণ-মগুলের মত দশ হাজার কি বিশ হাজার মাইল 

নয়। সূধ্যের বাহিরে লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়িয়া ইহার স্থান। 

১৮৭৮ সালে একটা গ্রহণে সূর্য হইতে এক কোটি মাইল দূরে 

ছটা-মগুডল দেখা গিয়াছিল। মাঝে চাদে-ঢাকা কালো সূষ্য, 

তার পরে সেই রঙিন্‌ বর্ণমগুল এবং শেষে এই ছটামণ্ডল 

সূধ্য-গ্রহণের সময়ে একটা দেখিবার জিনিস। বাহার 

দেখিয়াছেন, তাহারা মোহিত হইয়াছেন এবং ইহার বিবরণ 

লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখি নাই, কাজেই ছবি দেখিয়া 

ও বিবরণ শুনিয়া এখন আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে । 

কিকি জিনিস জ্বলিয়া সূর্য্যের ছটামগুল জন্মিয়াছে, 

তাহা জানা গিয়াছে । জ্যোতির্বিবৎ পঞ্ডিতগণ সৃষ্য-গ্রহুণের 

সেই দুই চারি মিনিট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া তাহা 

স্থির করিয়াছেন। আমাদের জানাশুনা জিনিসের মধ্যে 


* গ্রহণের সময় ছাড়া অপর সময়ে সুর বর্ণমও্ল পরীক্ষা করিবার এক উপায় 
আজকালকার জ্যোতিষীরা বাহির করিয়াছেন, কিন্ত ছটামণ্ডগকে পূর্ণ হুধ্য-গ্রহণ ছাড়া 
আর কখনই চক্ষে দেখা যায় না। 





পূর্ণ গৃধা-গুহণ 
দুধ ও পৃথিবীর মথো টা দাড়াইয়া হুধাকে কালো করিয়া দিয়াছে: 


সূর্যের ছটা-মগুল ৬১ 


তাহারা উহ্থাতে হাইড্রোজেনের বাম্পই ভুলিতে দেখিয়াছেন। 
ইহা ছাড়া আরো যে অনেক বাস্প ভুলে, জ্যোতিষীরা তাহা 
জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সে-সব বাম্প আমাদের 
পৃথিবীতে নাই, কাজেই তাহারা তাহাদের নামও বলিতে 
পারেন নাই । দেখ, আমাদের সূরধযটি কি জিনিস ! 

এখন বোধ হয়, তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, বড় বড় 
জ্যোতিষীরা এত খরচ-পত্র করিয়া এবং এত কষ্ট স্বীকার 
করিয়া কেন দূর দেশে পুর্ণ সুষ্য-গ্রহণ দেখিতে আসেন । 
এমন ঘটনা'ও ঘটিয়াছে, মাঝ সমুদ্রে বা বরফ-ঢাকা মেরুদেশে 
না গেলে সৃর্য্-গ্রহণ দেখা যাইবে না। জ্যোতিষীরা জাহাজে 
করিয়া সেই সব স্থানে গিয়া জাহাজ নঙ্গর করিয়া সুষ্য-গ্রহণ 
দেখিয়াছেন। ১৮৬৮ সালে ভারতবর্ষে একটি পূর্ণগ্রাস 
সূর্ধ্য-গ্রহণ হইয়াছিল। তখন ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে 
আসার এখনকার মত সুবিধা ছিল না। জ্যোতিষীরা এই 
অন্থুবিধা গ্রাহ্হ করেন নাই। দলে দলে অনেক জ্যোতিষী 
ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন । 
সৃপ্রসি ফরাসী-জ্যোতিষী জান্সেন্‌ সাহেব এই দলে ছিলেন ।. 
তিনি গ্রহণের সময়ে সূর্যের অনেক ছবি উঠাইয়া লইয়াছিলেন। 
সেগুলি হইতে সূর্যের আকাশ-সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর 
আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্ত এখনো অনেক খবর 
জানিতে বাকি আছে, তাই পূর্ণ সূর্যা-গ্রহণ হইলে জ্যোতিষীর! 
আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারেন না। 


৬২ _ গ্রহ-লক্ষত্র '- 


ফরাসী জোযতিষী জান্সেনের নাম করায় তাহার সম্বন্ধে 
একটা গল্লের কথা মনে পড়িয়া গেল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 
ফরাসীদের সহিত জর্ম্মান্দের একটা ভয়ানক লড়াই হইয়াছিল। 
দুই পক্ষই বলশালী, অনেক ছোটখাটো যুদ্ধের পর জন্মান্‌- 
সৈম্ভ আসিয়। ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্‌ সহরকে ঘেরিয়া 
ফেলি। নগরের চারিদিকেই জর্ম্মান্-সৈন্যের কড়া পাহারা 
বদিল, একটি লোকও যে নগর হইতে বাহির হইয়া আসিবে, 
তাহার উপায় রহিল না। বাহিরের লোক যে, সহরের 
লোকদের নিকটে গিয়৷ খাবার-দাবার দিয়া আসিবে, তাহারো৷ 
পথ বন্ধ। তখন জান্সেন্‌ সাহেব দুর্ভগ্যক্রমে পারিসে 
ছিলেন, কাজেই তাহাকেও অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল। 

যাহা হউক, এই সময়ে একটা বড় রকমের সূর্য্য-গ্রহণ 
হইবার কথ! ছিল। এই গ্রহণটি দেখিয়া সূরয্য-সম্বদ্ধে অনেক 
বিষয় জানিয়া লইবেন বলিয়া জান্সেন্‌ সাহেব বহুদিন ধরিয়া 
প্রস্তুত হইতেছিলেন। ক্রমে গ্রহণের দিন কাছে আসিতে 
লাগিল, কিন্তু জম্মনান্দের পাহারার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া 
তিনি যে, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া সূর্য্য-গ্রহণ দেখিবেন, তাহার 
আশা রহিল না। জান্সেন্‌ খুব ছুঃখিত হইলেন এবং 
পারিসের বাহিরে যাইবার জন্য খাঁচার পাখীর মত ছট্‌-ফটু 
করিতে লাগিলেন। গ্রহণের পুর্ববদিন রাত্রিতে তিনি এমন 
অধীর হইয়া পড়িলেন যে, একটু সময়েরও জন্য পারিসে 
থাকিতে তাহার ইচ্ছা রহিল না। তিনি স্থির করিলেন, 


ফুখ্যের ছটা-মগুল ৬ও 


শত্রুদের মাঝ দিয়াই চলিয়! যাইবেন, তাহাদের গোলা-গুলিতে 
যদি প্রাণত্যাগ হয়, তাহাও ভাল । 

এই সময়ে জান্মেন্‌ সাহেবের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল 
যে, তাহার একটি ভাঙা ব্যোমযান আছে। সেই অন্ধকার 
রাত্রিতে তিনি এ ব্যোমযানে উঠিলেন এবং পারিসের বাহিরে 
নিরাপদ স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। জর্দানেরা যদি জন্‌ 
মেনের এই পলায়নের খবর একটুও জানিতে পারিত, তাহা 
হইলে একটি মাত্র গোলার আঘাতেই তীহার মৃত্যু হইত। 
জ্ঞানলাভের জন্য জান্সেনের মনে যে ব্যাকুলতা আসিয়াছিল, 
মৃত্যুর আশঙ্কাও তাহাকে দমন করিতে পারে নাই। 


সুর্যের আলোক ও তাপ 


স্ভুষ্্যেরল মোটামুটি খবর তোমাদিগকে দিলাম। কিন্তু 
এখনো উহার অনেক খবর বড় বড় জ্যোতিষীরাও জানেন না, 
যাহা তীহার! জানেন, তাহারও অনেক কথা বলিতে বাকি 
রহিল। তোমরা আর একটু বড় হইলে সে-সব কথা জানিতে 
পারিবে ও বুঝিবে। সৃষ্যের আলোক ও তাপ সম্বন্ধে ছুই 
একটা কথা বলিয়া এখানেই সৃষ্যের গল্প শেষ করিব। 

সুষ্যের আলো যে কত বেশি তোমরা তাহা প্রতি- 
দিনই দেখিতেছ। পণ্ডিতেরা এই আলোর একটা হিসাব 
করিয়াছেন। পুণিমার চাদের আলো কত তাহা তোমরা 
দেখিয়াছ। এ চাদের আলোতে বই পড়া যায়, কিন্তু 
হিসাব করিলে দেখ! যায় ছয় লক্ষ টাদের আলো একত্র 
না করিলে একটা সূর্য্যের আলোর সঙ্গে সমান হয় না। 
ছয় লক্ষ টাদ বড় সোজা কথা নয়। এত-গুলো টাদ ষদি 
এক সঙ্গে আকাশে উঠে, তাহা হইলে সব আকাশটা টাদে 
টাদে ভরিয়া! যার। কাঁজেই দেখা যাইতেছে, আমাদের সক 
আকাশটা যদি টাদের মত উজ্জ্বল হয়, তাহা হইলেই কেবল 
সুধ্যের মত আলো আমরা পাইতে পারি। দেখ সুষ্য কত 
আলো দেয়। বিজ্ঞানের ছ্বারা, লোকে ইলেক্টি,ক আলো, লাইম্‌ 
আলো, কত আলেইি প্রস্তত করিতেছে, কিন্তু সূধ্যের আলোর 
সমান একটি আলোও এ-পধ্ান্ত কেহই করিতে প্মারে নাই ! 


সূর্যের আলোক ও তাপ ৬৫ 


সৃধ্যের আলে! যেমন বেশি, তাপও তেমনি বেশি। 
সূষ্য কত দূরে আছে; তাহা ত তোমরা শুনিয়াছ। এত 
দুরে থাকিয়া সূর্য্য যে তাপ ছাড়িতেছে, তাহার একটুখানি-মাত্র 
আমাদের পৃথিবীতে আসিয়! পড়িতেছে । বাকি সবই মহা- 
আকাশের মহাশুন্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই 
একটুখানি তাপের যে কত তেজ, তাহা প্রতিদিনই তোমরা 
দেখিতে পাও। সূর্য্যের তাপে খাল-বিল, নদী-নালা সব 
শুকাইয়া যায়, এক এক সময়ে এত তাপ হয় যে, ছাতা 
মাথায় দিয়াও ছুপরে ঘরের বাহির হওয়া যায় না। এত দূরে 
থাকিয়া যে এত তাপ দিতে পারে, তাহার কাছে গেলে ষে 
কত তাপ পাওয়া যায় এখন তোমরা ভাবিয়! দেখ ! 
জ্যোতিষীরা ও বৈজ্ঞানিকেরা বড় মজার লোক । 
' তীহার। যাহা৷ দেখেন ও যাহা শুনেন, তাহা লইয়া হিসাব- 
পত্রে বসিয়া যান। কত পরীক্ষা ও কত অঙ্ক কষার পরে 
তবে তাহাদের হিসাব-পত্র ঠিক হয়। সমস্ত সূর্যাটা কত 
তাপ ছাড়িতেছে, জ্যোতিষীর অনেক অঙ্ক কষিয়া অনেক 
পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন । একটা হিসাবে একজন 
জ্যোতিষী বলিয়াছেন, বদি সমস্ত সূর্য্টটাকে পঞ্চাশ হাত গভীর 
[বরফ দিয়া মোড়া যায়, তাহা হইলে সূর্য্য নিজের তাপ দিয়া 
এই পঞ্চাশ হাত বরফের আবরণ এক মিনিটে গলাইয়া দিতে 
পারে। ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক তাপ! আর একটা 
হিসাবের কথা বলি। ছুই হাত লম্বা ও ছুই হাত চওড়া 
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জায়গা যে কত ছোট তোমরা নিজে তাহা মাপিয়া দেখিতে 
পার। এতটুকু জায়গায় তোমাদের মত দুই জন মানুষ হয় 
ত কোনো গতিকে বসিয়৷ থাকিতে পারে মাত্র। সূধ্যের 
উপরকার এতটুকু ছোট জায়গা হইতে এক ঘণ্টায় যে তাপ 
বাহির হয়, আমাদের এখানে একশত সত্তর মণ কয়লা না 
পুড়াইলে তাহা৷ পাওয়া যায় না। ভাবিয়া দেখ, কত কোটি 
কোটি মণ কয়লা পুড়াইলে তবে সূর্য্যের তাপের মত তাপ 
আমরা এক ঘণ্টার জন্য স্ষ্টি করিতে পারি। 

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, সূর্য যে ক্রমাগত 
এই রকম ভয়ানক তাপ ছাড়িতেছে, সে তাপ কোথা হইতে 
আসে? উননে কয়লার আগুন জ্বালা হইয়াছে, এই আগুন 
এক ঘণ্টা কি ছুই ঘণ্টা বেশ জবলিবে এবং তাহার পরে নিভিয়া 
যাইবে । উননের আগুন ষদি ঠিক রাখিতে চাও, তাহা 
হইলে মাঝে মাঝে উননে নূতন করিয়া কয়ূলা দিতে হইবে। 
সূর্যের আগুন কত লক্ষ লক্ষ বুসর ধরিয়া ্বলিতেছে, কিন্তু 
ইহার আগুনের তাপ একটুও কমে নাই । ইহাতে কে কয়লা 
জোগায় এবং কি-রকমেই বাঁ ইহার কয়লার জোগাড় হয়, 
তোমবা। ভাবিয়া! ঠিক করিতে পার কি? একজন জ্যোতিষী 
হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, যদি সমস্ত সূর্য্টটা কয়লা দিয়াই 
প্রস্তুত হইত এবং এই কয়লা পুড়াইয়া যদি সুধ্য তাপ দিত, 
তাহা হইলে এক হাজার বা দুই হাজার বওসরের মধ্যে তাহার 
সমস্ত কয়লা! নিঃশেষে পুড়িয়া যাইত এবং সুষ্য নিভিয়া এক 


সূষ্যের আলোক ও তাপ ৬৭ 


গাদা ছাই হইয়া দাড়াইত। কিন্তু দুই হাজার বওসরেও ত 
সূর্য নিভিয়া যায় নাই, বা তাপও ত একটু কমে নাই। 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, কয়লা বা কাঠের আগুনে 
সূর্যের তাপ রক্ষা হয় না। কে গাড়ী গাড়ী করিয়া কয়লা 
বহিয়া ঢালিবে ? ঢালিতে পারিলে এত কয়লাই বা কোথায় ? 

সুধ্য কি-রকমে নিজের দেহের তাপ রক্ষা করে, তাহা 
জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষা, অনেক হিসাব- 
পত্র করিয়াছেন। এখন স্থির হইয়াছে, সূষ্য নিজের 
শরীরটাকে সঙ্কুচিত করিয়া তাহার তাপ রক্ষা করে। 

কথাটা বোধ হয় তোমরা বুঝিলে না। একটু বুঝাইয়া 
বলি। সমস্ত জিনিসেরই একটা প্রধান গুণ এই যে, যদি 
জোর করিয়া আকারে ছোট করা যায়, তাহ! হইলে পদার্থ 
মাত্রই গরম হইয়া পড়ে। ইটু বা পাথরের মত শক্ত 
জিনিসকে আকারে সহজে ছোট করা যায় না, কিন্তু যে-দকল 
জিনিস বাতাসের মত বাস্পীয় অবস্থায় থাকে, চাপ দিয় 
তাহাদিগকে অনায়াসে ছেট করা যায়। 

ফুটবলের সেই ছোট রবারের থলি অর্থাৎ ব্লাডারের 
ভিতরে তুমি যে বাতাসটা পম্প, করিয়া দাও, তাহা বাহিরে 
অনেকটা জায়গা জুড়িয়া থাকে । কাজেই বাহিরের অনেকটা 
বাম্পকে জোর করিয়া যখন ছেট ব্লাডারের মধ্যে পর! যায়, 
তখন বাতাসকে সম্কুচিত করা হয়। সদ্য সগ্ভ পম্প, করার 
পরে তুমি যদি ব্লাডারে হাত দাও, তবে দেখিবে রবারের 
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উপরটা গরম হইয়াছে। বাইসিকেল্‌ গাড়ীর চাকায় যে 
রবারের টায়ার অর্থাৎ গদি লাগানো থাকে, তাহার ভিতরে 
জোর করিয়া যখন অনেক বাতাস পম্প্‌ করা যায়, তখন 
সেটাও গরম হইয়া পড়ে। কাজেই দেখা গেল, বাম্পীয় 
জিনিস সঙ্কুচিত অর্থাৎ আকারে ছোট হইয়া পড়লে তাহাতে 
তাপের স্থ্টি হয়। 

এতকাল ধরিয়৷ ক্রমাগত তাপ বিলাইয়া কেন 
আজও ঠাণ্ডা হইতেছে না, ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া 
পণ্ডিতের ব্লাডার গরম হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। সূর্য্য 
আমাদের পৃথিবীর মত মাটি-পাথর দিয়! গড়া নয়, উহার 
দেহে কেবল বাষ্পই আছে। বাষ্প জিনিসটার আর একটা 
প্রধান গুণ এই যে, ঠাণ্ডা পাইলেই তাহা আকারে খুব ছোট 
হইয়া আসে। কাজেই সূর্যের দেহের বাম্প তাপ ছাড়িয়া 
ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আমিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ. 
সঙ্কুচিত হইতেছে । কিন্তু দেহ সঙ্কুচিত হইলে তাহাতে তাপ 
জন্মে, তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। স্ুতরাং দেখা 
যাইতেছে, সূর্য্যের দেহ যেমন ঠাণ্ডা হইয়! সঙ্কুচিত হইতেছে, 
তেমনি সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণ সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে তাপেরও 
স্ষ্টি হইতেছে । ত্র আয় তত্র ব্যয়” কাজেই এত তাপ 
খরচ করিয়াও সূর্য ঠাণ্ডা হইতে পারিতেছে না। 


মহাপ্রলয় 


তোমক্লা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, আচ্ছা, গ্রাতি, 
দিনই সূর্য্য যখন নিজের দেহকে একটু-একটু ছোট করিয়া 
ফেলিতেছে, তখন গত বসরের সূর্য্যের চেয়ে এ বৎসরের 
সূধ্যকে ছোট দেখি না কেন? জ্যোতিষীরা তোমাদের 
এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন। তীহারা বলেন, যখন বিশ্ব- 
ংসারে মানুষ জম্মে নাই এবং পৃথিবীর জন্ম হয় নাই, সেই 
অতি পুরাতন কালে, স্ধ্য খুবই বড় ছিল। এখন আকাশের 
যে জায়গায় পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্‌ ও নেপ্‌ 
চুন রহিয়াছে, সূর্য্যের দেহটা সেই কোটি কোটি মাইল জায়গা 
জুড়িয়া ছিল। জায়গ! জুড়িয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার দেহটা 
খুবই হাল্কা ছিল। এখন সূষ্যের দেহে যে ঘন বাষ্প আছে, 
তখন ইহা অপেক্ষা খুব হাল্কা বাষ্প তাহার দেহে ছিল। 
সেই সময় হইতে আজ-পর্য্যস্ত সূর্য নিজের দেহ গুটাইয়া 
ছোটই করিয়া আসিতেছে । তাই সূর্য্য আগেকার তুলনায় 
এত ছোট । যাহা হউক, সূর্য্ের ছোট হইবার ভাবটা এখনো 
ছে, কিন্তু এখন যে পরিমাণে ছোট হইতেছে তাহা নিতান্ত 
অল্প, তাই এখন দুই দশ বওসরে বা দু-হাজার দশ-হাজার 
বৎসরে সূর্য্য কতট। ছোট হুইল, তাহা নজরেই পড়ে না। 
মনে কর, একটা বড় জালার ভিতরে দশ মণ তিল 
বোঝাই আছে, আর ভূমি যেন সেই জাল! হইতে প্রতিদিন 


৭০ গ্রহ-নক্ষত্র 


এক একটি করিয়া তিল উঠাইয়া লইতেছ। প্রতিদিনই 
এক একটি করিয়া তিলের ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই 
জালাটা একটু-একটু করিয়া খালি হুইতেছে ; কিন্তু এই ক্ষয় 
এত সামান্য যে, তুমি ছু-বছরে কি দশ-বশুসরেও চোখে 
দেখিয়া! বুঝিবে না যে, জালা খালি হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের 
আকারে ছোট হওয়াও এই-রকমের; এখন প্রতি বশুসরে 
নে এমন তিলে তিলে ছোট হইতেছে যে, দু-হাজার দশ 
হাজার বৎসরে আমরা সূর্যকে খুব ভাল যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা 
করিয়াও ছোট দেখিব না। 

কিন্তু খুব অনেক দিন পরে, হয় ত লক্ষ লক্ষ বসর 
পরে, এই তিলে তিলে কমার জন্য সূর্যকে নিশ্চয়ই ছোট 
হইতে দেখা যাইবে। তখন মানুষ পৃথিবীতে থাকিবে কি না 
জানি না, ষদি থাকে তবে তাহারা সূর্যকে ছোট দেখিয়া অবাক্‌ 
হুইয়! যাইবে । কেবল তাহাই নয়, তখন তাহারা দেখিবে 
সূধ্য ছোট হইতে হইতে এমন ঘন হইয়া দাড়াইয়াছে যে, সে 
আর ছোট হইতে পারিতেছে না, সেই দ্রিনই মহাপ্রলয় আরম্ত 
হইবে । কারণ সূর্য তখন যে তাপ ক্ষয় করিবে, তাহার আর 
পূরণ হইবে না। কাজেই দিনে দিনে ঠাণ্ডা হইয়া সূর্য্য এক 
দিন একেবারে নিভিয়া বাইবে। পৃথিবী আর তাপ-আলোক 
না পাইয়। ঘোর অন্ধকারে বরফের চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা হইয়া 
পড়িবে । মেঘ হইবে না বৃষ্টি পড়িবে না, নদী চলিবে না, 
বাতাসও বহিবে না। সমুদ্রের জল শক্ত বরফ হইয়া 


মহাপ্রলয় ৭১ 


দাড়াইবে। সূর্যের আলোতে বাড়িয়া যে-নকল গ্াছ-পালা 
আমাদের খাগ্ভ জোগায়, তাহারা চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়া 
যাইবে এবং মঙ্গে সঙ্গে মানুষ পণ্ড প্রভৃতি প্রাণীদিগের 
চিহনমাত্রও পৃথিবীতে থাকিবে না। 

সূধ্য নিভিয়৷ যাওয়ার পরে পৃথিবীর এই দুর্দশার কথা 
মনে করিলে সত্যই ভয় হয়। কিন্তু আপাততঃ ভয়ের কারণ 
নাই, লক্ষ লক্ষ বসর পরে পৃথিবীতে এই মহাপ্রলয় উপস্থিত 
হইবে, তার অনেক আগে হয়ত মনুস্জাতি পৃধিবী হইতে 
লোপ পাইয়া যাইবে! আমাদের এই অতি প্রাচীন হিমালয় 
পর্ববত বাতীত আর কেহই এই মহাপ্রলয় দেখিবে না। কিন্তু 
তখন তাহার এই শ্বামল দেহখানি থাকিবে না, তপঃক্লি 
খধষির মত তাহার শরীর তখন কঙ্কালমার হইবে এবং 
মাথার তুযার-জটা! আরো ভারি ও আরে! সাদা হইয়া পড়িবে। 


৭৩ শ্রহ-নক্ষত্র 


এক একটি করিয়া তিল উঠাইয়া লইতেছ। প্রতিদিনই 
এক একটি করিয়া তিলের ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই 
জালাটা একটু-একটু করিয়া খালি হইতেছে ; কিন্তু এই ক্ষয় 
এত সামান্য যে, তুমি দু-বছরে কি দশ-বতুসরেও চোখে 
দেখিয়া বুঝিবে না যে, জাল৷ খালি হইয়া যাইতেছে। সূর্ধোর 
আকারে ছোট হওয়াও এই-রকমের; এখন প্রতি বশুসরে 
সে এমন তিলে তিলে ছোট হইতেছে যে, ছু-হাজার দশ 
হাজার বতসরে আমরা সূর্ধ্যকে খুব ভাল যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা 
করিয়াও ছোট দেখিব না। 

কিন্তু খুব অনেক দিন পরে, হয় ত লক্ষ লক্ষ বসর 
পরে. এই তিলে তিলে কমার জন্য সূর্যকে নিশ্চয়ই ছোট 
হইতে দেখা যাইবে। তখন মানুষ পৃথিবীতে থাকিবে কি না 
জানি না, যদি থাকে তবে তাহারা সূর্ধাকে ছোট দেখিয়া অবাক্‌ 
হইয়া যাইবে । কেৰল তাহাই নয়, তখন তাহারা দেখিবে 
সূর্ধা ছোট হইতে হইতে এমন ঘন হইয়া দাড়াইয়াছে যে, সে 
আর ছোট হইতে পারিতেছে না, সেই দিনই মহাপ্রলয় আরম্ত 
হইবে। কারণ সূর্য্য তখন যে তাপ ক্ষয় করিবে, তাহার আর 
পুরণ হইবে না। কাজেই দিনে দিনে ঠাগু হইয়া সূধ্য এক 
দিন একেবারে নিতিয়া যাইবে। পৃথিবী আর তাপ-আলোক 
না পাইয়া ঘোর অন্ধকারে বরফের চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা হইয়া 
পড়িবে । মেঘ হুইবে না, বুষ্টি পড়িবে না, নদী চলিবে না, 
বাতাসও বহিবে না। সমুদ্রের জল শক্ত বরফ হইয়া 


মহাপ্রলয় ৭১ 


দাড়াইবে। সূর্যের আলোতে বাড়িয়া যে-সকল গাছ-পাল৷ 
আমাদের খাস্ত জোগায়, তাহার! চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়া 
যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পণ্ড প্রভৃতি প্রাণীদিগের 
চিহনমাত্রও পৃথিবীতে থাকিবে না। 

ূধ্য নিভিয়া যাওয়ার পরে পৃথিবীর এই দুর্দশার কথা 
মনে করিলে সত্যই ভয় হয়। কিন্তু আপাততঃ ভয়ের কারণ 
নাই, লক্ষ লক্ষ বতসর পরে পৃথিবীতে এই মহাপ্রলয় উপস্থিত 
হইবে, তার অনেক আগে হয়ত মনুব্যজাতি পৃথিবী হইতে 
লোপ পাইয়া যাইবে! আমাদের এই অতি প্রাচীন হিমালয় 
পর্ববত বাতীত আর কেহই এই মহাপ্রলয় দেখিবে না'। কিন্তু 
তখন তাহার এই শ্যামল দেহখানি থাকিবে না, তপঃকিষট 
খধির মত তাহার শরীর তখন কস্কাললার হইবে এবং 
মাথার তুষার-জটা আরো ভারি ও আরো সাদা হইয়া পড়িবে। 


চাদ 


এএখন চাদের কথা বলা যাউক। তোমাদিগকে আগেই 
বলিয়াছি, পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে, টা সেই- 
রকম পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এজন্য পৃথিবী 
গ্রহন এবং চাদ তাহার উপগ্রহ । সে যেন পৃথিবীরই অধীনে 
আছে, পৃথিবী তাহাকে টানিয়া নিজের চারিদিকে থুরাইয়া 
লইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া চাদের সঙ্গে সূর্ধ্যের 
যে কোনো সম্বন্ধ নাই, একথা বলা যায় নাং কারণ 
পৃথিবীর চারিদিকে যখন চাদ ঘুরে, তখন পৃথিবী তাহাকে 
সঙ্গে লইয়া সূর্যকে ঘুরিতে থাকে । এজন্য চাদের গতিটা 
বড়ই গোলমেলে রকমের । 

একটা উদাহরণ দিয়া, টাদের গতিটা বুঝানো যাক্‌। 
মনে কর, তুমি যেন সূরধ্য হইয়া মাঝে দাড়াইয়া আছ, আর' 
তোমার সেই বন্ধু ধরণী তোমার চারিদিকে পৃথিবী সাজিয়া 
ঘুরিতেছে। (পর পৃষ্ঠার ছবি দেখ)। এখন টাদ হইবে 
কে? যে চাদ হইবে, তাহাকে কিন্তু ধরণীর চারিদিকে 
ঘুরিতে হইবে । আচ্ছা, একটা কাজ করা যাক্‌, ধরণীকে 
বলা যাউক, সে যেন একটা টিলে দড়ি বাঁধিয়া ঘুরাইতে 
থাকে। ধরণী টিলে দড়ি বাঁধিল এবং তাহার মাথার 
চারিদিকে সেই টিলটাকে ঘুরাইতে লাগিল, আবার সঙ্গে 
সঙ্গে সে তোমারে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল । কাজেই টাদ 


চাদ ৭৩ 
যেমন পৃথিবীকে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে 
আসে, এখানে দড়িতে-বীধ! টিলটাও সেই-রকম ধরণীর চারি- 
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সো ্ 











ধরণী টিলে দড়ি বীধিয়! তাহ! মাথার চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে 
অন্য বালকটির চারিদিকে ঘুরিতেছে। 


দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তোমাকেও ঘুরিয়া আদিল। তাহা 
হইলে এই টিলের গতি ঠিক টাদের মতই হইল না কি? 
|. পূর্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি, চাদকে আমরা পৃথিবী 
হইতে প্রায় সূর্যের মত বড় দেখি বলিয়াই চাদ কখনো 
সৃধ্যের মত বড় জিনিস নয়। নক্ষত্রদের চেয়ে টাদ অনেক 
ছোট, তা'ছাড়া আর যাহা কিছু আকাশে খালি চোখে দেখা 
যায়, তাহাদেরও চেয়ে ছোট, অর্থাৎ আকাশে যত ছোট বড় 
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জ্যোতিক্ষ আছে, তাহাদের সব চেয়ে টাদই ছোট । ্িন্তু 
মায়ের ছোট ছেলেটির মত সে পৃথিবীর কাছে থাকিয়। 
ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া তাহাকে আমরা এত বড় দেখি । 

টাদকে ছোট বলিলাম, তাই বলিয়া মনে করিও না, যেন 
তাহা আমাদের খেলার ফুটবলের মত ছোট বা ধান রাখিবার 
মরাইয়ের মত ছোট, বা পাহাড়ের মত ছোট, বা হিমালয় 
পর্বতের মত ছোট। পৃথিবীর উপর ঘত জিনিস আছে, 
তাদের সব-চেয়ে টাদ বড়। কিন্তু আকাশে থাকিয়া যত 
গ্রহ-নক্ষত্র রাত্রিতে আলো দেয়, তাহাদের সব চেয়ে টাদ 
ছোট । সূর্য্যের তুলনায় টাদ কত ছোট তোমাদিগকে আগে 
বলিয়াছি। কিন্তু টাদ আবার পৃথিবীর চেয়ে এত ছোট যে, 
বিধাতা পুরুষ বদি টাদ দিয়া এই পৃথিবীর মত আর একটা 
পৃথিবী গড়িতে ইচ্ছ। করেন, তাহা হইলে পঞ্চাশটা চাদকে 
ভাঙিয়া কাদা না করিলে পৃথিবী গড়িতে পারিবেন না। তাহা 
হইলে ভাবিয়া দেখ, আমাদের পৃথিবীটাকে যদি ধরা যায় 
একটা বড় মার্বেল কিম্া একটা মাঝারি গোছের মাটির ভাটা, 
তাহা হইলে চাঁদ হইয়া দাড়ায় একট! ছোট মটরের মত। 

আর একটা হিসাবের কথ। বলি। তোমরা! ছোট 
বেলায় ছেলে-ভুলোনো গল্পে শুনিয়াছ, মাটির তলায় পাতালে, 
এক রাজার বাড়ী আছে; সেখানে এক রাজ-কন্যা আছেন, 
দৈত্য-দানব কত কি আছে। এগল্পটা যদি তোমাদের মনে 
না থাকে, তোমাদের ঠাকুরমার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়ো। 
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গল্পটা আমার একটুও মনে নাই, তা? না হইলে এখনি তাহা! 
তোমাদিগকে বলিতে আরশ করিতাম। যাহ! হউক মনে 
কর, তোমরা যেখানে বসিয়া বই পড়িতেছ, সেখানে একটা 
প্রকাণ্ড কুয়ো খুঁড়িয়া পৃথিবীর মাঝামাঝি জায়গায় যাইবার 
চেষ্টা কবিতেছ। কত খুঁড়িলে গল্পের সেই পাতালপুরীতে 
পৌছানো যাইবে, আন্দাজ করিতে পার কি? পণ্ডিতের! 
হিসাব করিয়া, দেখিয়াছেন, তাহা হুইলে কুয়োটাকে প্রায় 
চারি হাক্তার মাইল খুঁড়িতে হইবে। কলিকাতা হইতে 
পাঞ্তাব প্রায় হাজার মাইল। কাজেই দেখ, কলিকাতা 
হইতে পা্ভাব যত দূরে কুয়োটাকে তাহারি চারি গুণ গভীর 
করিতে হইবে৷ 

কিন্তু কেউ যদি টাদে গিয়া কুয়ো খুঁড়িতে আরম্ত করে, 
তাহা হইলে এক হাজার মাইল খুড়িলেই টাদ্দের ঠিক 
মাঝখানে গিয়া পৌছিবে। ইহাও বড় কম দূর নয়। কিন্তু 
তাহা হইলেও পৃথিবীর মাঝে পৌছিতে যত খুঁড়িতে হয়, 
চাদের মাঝে যাইতে তাহার মিকি খুঁড়িলেই চলে। দেখ 
চাদ পৃথিবীর চেয়ে কত ছোট! 

কত দুরে থাকিয়া চাদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে 
এখন দেখা! যাউক। টাদ পৃথিবীর প্রায় কোলের কাছে 
আছে, এজন্য জ্যোতিষীর ইন্থার দূরত্বের খুব সৃষ্মম হিসাব 
করিতে পারিয়াছেন। তোমাদের চেয়ে ধাঁছার! বয়সে বড়, 
তীহািগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে যে, চাদ 
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পৃথিবী হইতে প্রায় ছুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে 
আছে। কিন্তু এই দুরত্বটা কত, মনে মনে আন্দাজ করিতে 
পার কি? আচ্ছা, সূর্য্যের দুরত্ব ঠিক করিবার সময়ে আমরা 
যে রেলের গাড়ীর উদাহরণ লইয়াছিলাম, এখানে সেই-রকম 
একটা কিছু লওয়া যাক্‌। 

মনে কর, আঙ্রকালকার নূতন ব্যোমযান অর্থাৎ 
এরোপগ্লেনে চড়িয়া আমর! যেন চাদের রাজ্য দেখিবার জন্য 
বাহির হইয়াছি। এরোপ্লেন্‌ ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে 
চাদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। দিবারাত্রি তাহার বিরাম 
নাই। তাহার কলটা যেন কেবলি বন্‌ বন্‌ করিয়া 
ঘুরিতেছে। কতদিনে তাহা টাদে পৌছিবে আন্দাজ করিতে 
পার কি?- প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস লাগিবে। সূর্য্যের দূরত্ব 
হিসাব করিবার সময়ে আমরা দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীর ডাক- . 
গাড়ী যদি শূন্ঠ দিয়া সূর্য্যে পৌছিতে যায়, তবে তাহাকে 
তিনশত পঞ্চাশ বগুসর দিবারাত্রি হুস্‌ হুস্‌ করিয়া চলিতে 
হয়। কোথায় সাড়ে পাঁচ মাস, আর কোথায় সাড়ে তিনশত 
বদর। ভাবিয়! দেখ, চাদ সূর্যের তুলনায়, পৃথিবীর কত 
কাছে! আর এত কাছে আছে বলিয়াই, আমরা ছোট 
ষাদটিকে এত বড় দেখি! 

তোমরা দুরবীণ দেখিয়াছ কি? যদিনা দো থাক 
তবে, আতমী কাচ দিয়া বই পড়িতে গেলে বইয়ের অক্ষর- 
খুলি কি-রকম বড় দেখায়, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা 


২ 


চাদ ণ্ণ 


নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে। দূরবীণে চোখ লাগাইয়া! টাদ 
বা অপর গ্রহদিগকে দেখিলে, সেগুলিও এ-রকমেই বড় 
দেখায় । এজন্য খালি-চোখে আকাশের যে-সব জিনিসকে 
দেখা যায় না, দূররীণ দিয়া দেখিলে তাহাদিগকে দেখা যায় । 
যদি তোমরা একটা ছোট দূরবীণ হাতের গোড়ায় পাও, 
সকলের আগে একবার টাদকে দ্রেখিয়া লইও। এমন 
আশ্চধ্য দৃশ্য আর কখনো দেখিবে না! 

আজকালকার দিনে সকলের চেয়ে যে বড় দুরবীণ 
আছে, তাহা দিয়া দেখিলে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে 
না থাকিয়। কেবল চল্লিশ মাইল দুরে থাকিলে টাদ যেমনটি 
দেখাইত, ঠিক সেই-রকমই বড় দেখায়। চল্লিশ মাইল দুরের 
জিনিস কত কাছে থাকে মনে করিয়া দেখ । দূরবীণ দিয়া 
দেখিয়া টাদকে আমরা ঠিক সেই-রকম কাছে পাইয়াছি । 
ইহাতে চাদের উপরকার সব খবর জানিবার শুনিবার খুব 
স্থবিধা হইয়াছে । পৃথিবীর উপরে এখনো অনেক জায়গা 
আছে, যেখানে মানুষ যাইতে পারে নাই, কাজেই দেখানে 
কোথায় সমুত্র আছে, কোথায় পাহাড় আছে এবং সেখানকার 
জীবজন্ত্ব গাছ-পাল! কি-রকম, এ-সব আমরা জানিতে পারি 
নাই। পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এই রকমের 
অজানা দেশ। সেখানকার ভয়ানক শীতে ও বরফ-ঢাকা 
সমুদ্রে মানুষ যাইতে পারে নাই ; কাজেই সেখানকার সকল 
অবস্থাও জানা যায় নাই। কিন্তু টাদের যতটা পৃথিবী হইতে 
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দেখা যায়, তাহার সকল অবস্থাই জ্যোতিষীদের জানা আছে। 
পৃথিবীর কোথায় কোন্‌ সমুদ্র, কোথায় কোন্‌ পর্বত আছে, 
আমরা ম্যাপে তাহা আঁকিয়া রাখি। জ্যোতিয়ীরা টাদেরও 
সেই-রকম ম্যাপ্‌ আঁকিয়াছেন, এবং সেখানকার পাহাড় পর্বরত 
সমুদ্রের এক-একটা নামও দিয়াছেন। 

তাহা হইলে বুঝ! যাইতেছে, দেখিবার শুনিবার জিনিস 
চাদে অনেক আছে। বড় দুরবীণ দিয়া দেখিলে টাদকে যে- 
রকম দেখায়, এখানে তাহার একট! ছবি দিলাম। দেখিলেই 
বুঝিবে, এটা পুণিমার টারদৈর ছবি নয়। পুণিমার পরে কি- 
রকম এক-একটু করিয়া চাদের ক্ষয় হয়, তাহা তোমরা হয় ত 
দেখিয়াছ। ছবিখানি পুণিমার ছয় সাত দিন পরে উঠানো 
হইয়াছিল, এজন্। ইহা সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। কিন্তু দেখ 
ছবৰি দেখিতে কেমন! 


চাদের আগ্নেয় পর্ববত 


ছন্বিব্প উপরে যে-নব গোল গোল চিহ্ন আছে, দেগুলি কি 
বলিতে পার কি? এগুলিকে জ্যোতিষীরা টাদ্দের আগ্নেয় 
পর্ববতের গর্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিশ্নৃভিয়স, এট্না 
প্রভৃতি পৃথিবীর আগ্নেয় পর্ববতের নাম তোমরা নিশ্চয়ই 
শুনিয়া । এই সকল পর্ববতের চুড়ায় ভয়ানক গর্ভ থাকে, 
তাহা হইতে সময়ে সময়ে ধোয়া ছাই বাহির হইয়া নিকটের 
গ্রাম নগর ছাইয়া ফেলে । কখনো কখনো! আবার .সেই গর্ত 
দিয়া আগুনের মত গরম গলা মাটি পাথর ও ধাতু বাহির হয় 
এবং পাঁশের গ্রাম নগর ডূবাইয়া দেয়। 

বিশ্নৃভিয়স্‌ পর্ববতের অগ্রিবৃষ্টি অনেক দিন আগে পম্পে 
নগরকে এইরকমে একবার নষ্ট করিয়! দিয়াছিল। সে- 
সময়ে বিস্ৃভিয়স্‌ হইতে এত ছাই এবং গলা মাটি পাথর ও 
ধাতু বাহির হইয়াছিল যে, তাহাতে নগরের ঘর-বাড়ী জীব- 
জন্ত সব চাপা পড়িয়! গিয়াছিল। এখন লোকে সেই সকল 
ছাই ও জমাট ধাতু কাটিয়া নগর বাহির করিতেছে। যাহা. 
হউক, টাদের উপরে যে-সব আগ্েয় পর্ববতের গর্ভ দেখিতেছ, 
তাহা হইতে কিন্ত এখন আর ছাই বা আগুন বাহির হয় না, 
হইলে তাহা দূররীণ দিয়া আমরা পৃথিবী হইতে দেখিতে 
পাইতাম। 
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জ্যোতিষীর ছুই শত তিন শত বতুদর ধরিয়। চাদের 
পাহাড়-পর্ববত পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের একটুও 
পরিবর্তন দেখিতে পান নাই। আমাদের দূরবীণগুলি এখন 
টাদকে এত বড় করিয়া দেখায় যে, চাদে যদি কলিকাতার 
হাইকোর্ট, জেনারেল্‌ পোষ্ট-অফিস্‌ বা মনুমেণ্টের মত একট 
বড় বাড়ী প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে আমরা সেই নৃতন বাড়ী, 
এখানে বসিয়া দেখিতে পাইতাম; কিন্ত এপর্য্যস্ত এরকম 
কিছুই দ্রেখা যায় নাই। মাটির বা পাথরের পুতুল গড়িয়া 
ঘরে রাখিলে তাহাকে যেমনটি রাখা যায়, চিরদিনই সেই- 
রকম থাকে ; চাদও যেন সেই-রকম একটি পুতুল । বশসরের 
পর বৎসর চাদকে দেখিয়া শুনিয়া ইহার একটুও পরিবর্তন 
দেখ। যায় নাই। 

কিন্তু খুব প্রাচীন কালে চাদের সব আগ্নেয় পর্ববত হইতে 
বে ভয়ানক আগুন উঠিত এবং গল! ধাতুর ্রোত বাহির 
হইয়৷ চারিদিক ডুবাইয়া দিত, এখনো এত দূর হইতে আমরা 
তাহা বুঝিতে পারি । 

পরপৃষ্ঠায় চাদের একট! আগ্নেয় পর্ববতের বড় ছবি 
দিলাম । ছবি দেখিলেই বুবিতে পারিবে, টাদ্দের উপরকার 
কতক জায়গ! যেন খুব উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা আছে এবং 
তাহার মাঝে যেন কয়েকটা! উঁচু-উচু পাহাড় আছে। টাদের 
আগেকার ছবিতে যে-সব ছোট গোলাকার আগ্নেয় পর্ববত 
দেখিয়াছ, তাহাদের আকৃতি ঠিক এই-রকমের অর্থাৎ চারিদিকে 

€ 


৮২ গ্রহ-নক্ষজ 


উঁচু প্রাচীর, মাঝে একটা বা! ছুইটা উঁচু পাহাড়। যে আগ্নেয় 
পর্বতের ছবিটা এখানে দিলাম. তাহার নাম কোপারনিকাস্‌। 


রি. 





াদের কোপারনিকাঁস্‌ আগ্নেয় পর্বত 
“কোপারনিকাস্থ নাম শুনিয়া অবাক; হইও না; এ 


নাম আমাদেরই দেওয়া। তোমার যদি দুইটা পোষা কুকুর- 
থাকে, এবং তাহাদের একটা কালো ও একটা সাদা হয়,- 
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তাহা হইলে প্রত্যেককে এক-একটা! পৃথক নাম দিতেই হয়। 
তাহা না হইলে যখন তুমি কালো কুকুরটাকে কাছে আনিতে 
চাও, তখন কেবল তুতু করিয়া ডাকিলে দুইটাই কাছে 
আসিবে। কিন্তু যদি তুমি কালো কুকুরটিকে “কালু” এবং 
সাদাটিকে “টেৰি” বলিয়া ডাক, তখন কালু বলিয়া ডাঁকিলে 
কালো কুকুরই কাছে আসিবে এবং টেবি বলিয়া ডাকিলে 
সাদাটাই কাছে আসিয়া তোমার পায়ের গোড়ায় লুটাইবে। 
ইহাও যেন সেই-রকম; টাদের বড় বড় আগ্নেয়-পর্ববতগুলি 
ও সমুদ্রগুলির এক-একটা নাম দেওয়াতে, একটা পর্ববতের 
সঙ্গে আর একটা পর্ববতের গোলমাল হয় না। 

চাদের পর্ববতের ন।ম দেওয়ার কথায় একটা ঘটন! মনে 
পড়িয়া গেল। তিন চারি বতসর পূর্বে আমি তোমাদেরি 
মত ছোট ছেলেদের দৃূরবীণ্‌ দিয়া চাদ দেখাইতেছিলাম। 
চাদের আগ্নেয় পর্ববত, গুহা, পাহাড়ের শ্রেণী ও উচুনীচু মাটি 
দেখিয়া তাহার! অবাক্‌ হইয়া বাইতেছিল। নিকটে একটি 
অল্পশিক্ষিত ভূত্য দীড়াইয়া ছিল ; .তাহাকেও দূরবীণ্‌ দিয়া 
টাদ দেখাইলাম এবং কোন্‌ পাহাডটার কি নাম তাহাও বলিতে 
লাগিলাম। পৃথিবীর মত চাদেও পাহাড় পর্ববত আছে 
দেখিয়া সে খুবই আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য 
হইল চাদের পাহাড়গুলির নাম শুনিয়া। সে বলিতে লাগিল, 
“মহাশয়, কল দিয়া ত চাদের পাহাড় দেখাইলেন; কিন্তু 
পাহাড়গুলির নাম জানিলেন কি রকমে ?” 
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আমরা ত হাসিয়াই খুন। চাদের পাহাড় দেখিয়া 
লোকটা বিস্মিত হইয়! ভাবিতেছিল, আমরা কোনো! যন্ত্র দিয়া! 
পাহাড়ের নামগুলাও হয় ত টাদ্দ হইতে পৃথিবীতে আমদানী 
করিয়াছি। আমরা তাহাকে বুঝাইয়া দ্রিলাম, পাহাড় পর্বত 
গাছপালা ব! জীবজন্তুর নাম বিধাতা তাহাদের গায়ে লিখিয়া 
দেন নাই, তাহাদিগকে চিনিয়া লইবার জন্য মানুষেই তাহাদের 
এক-একট। নাম দেয়। 

চাদের আগ্নেয় পর্বতের বিবরণ বলিতে গিয়া অনেক 
বাজে কথ! বলিয়া ফেলিলাম। এখন আবার “কোপার্‌ 
নিকাস্” আগ্নেয় পর্বতের ছবিটি দেখা যাউক্‌। ইহার 
চারিদিকে যে প্রাচীরের মত পাহাড় বেড়িয়া রহিয়াছে, তাহা 
কম উঁচু নয়। পণ্ডিতেরা হিসাৰ করিয়৷ দেখিয়াছেন, ইহার 
উচ্চতা দুই মাইলের উপরে, মাঝের পাহাড়ের উচ্চতা আরো! 
বেশি। তাহার পরে যে জায়গা ঘেরা রহিয়াছে, মাপিলে 
তাহ! প্রায় ছাপ্সান্ন মাইলের সমান হয়। তাহা হইলে দেখ, 
এঁ পাহাড়-ঘের ' গোলাকার জায়গাটাও নিতান্ত ছোট- 
খাটো স্থান নয়। ছাপ্লান্ন মাইল প্রশস্ত একটা গোলাকার 
স্থান ছুই মাইল উঁচু পাহাড়-দিয়৷ ঘেরা এবং ঘেরা জায়গার 
মধ্যে আবার ছুই একট! *উঁচু চুড়াযুস্ত পাহাড়। টাদের 
সকল আগ্নেয় পর্ববতই যে এত বড় তাহা নয়। কোনোটিকে 
ইহা অপেক্ষা অনেক ছোটও দেখা গিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক 
আগ্নেয়গিরির গঠন ঠিক একই রকমের ।. 
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আমাদের পৃথিবীতে যত আগ্নেয় পর্ববত আছে, তাহাদের 
সজে টাদের পর্ববতগুলির আকার মিলাইয়া দেখিলে দুয়ের 
মধ্যে অনেক তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদের কোনো 
আগ্নেয় পর্ববত দুই তিন মাইল উচু পাহাড়ে ঘেরা নাই এবং 
তাহাদের কোনোটিরই মুখ পঞ্চাশ মাইল বা একশত মাইল 
চওড়া নয়। চাদের আগ্নেয় পর্ববতগুলির অবস্থা এ-রকম 
কেন হুইয়ীছে, তোমরা কেহ বলিতে পার কি? বোধ হয় 
পারিবে না; জ্যোতিষীরা অনেক ভাবিয়। চিন্তিয়া ইহার 
কারণ স্থির করিয়াছেন । 

ইহা বুঝিতে হইলে পৃথিবী ও টাদের আকর্ষণের কথ 
একটু জানা আবশ্যক । পৃথিবী তাহার উপরকার সকল 
জিনিসকে নিজের দিকে টানে, এজন্য আমরা জিনিসকে ভারি 
বলিয়া বোধ করি। পাঁচ সের ওজনের একটা লোহার 
গোলাকে মাটি হুইতে উঠাইতে কত কষ্ট হয় দেখিয়াছ ত ? 
গোলাকে পৃথিবী নীচের দিকে টানে তুমি তাহাকে উপর 
দিকে টানো, কাজেই পৃথিবীর টানের চেয়ে তোমার টান, 
অধিক না করিলে গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে পারিবে 
না। এজন্য কোনো জিনিসকে মাটি হইতে উঠাইতে গেলে 
বেশ্‌ জোর লাগে। 

চাদের দেহটা পৃথিবীর তুলনায় খুব ছোট, এজন্য সে 
তাহার উপরকার জিনিসগুলাকে পৃথিবীর মত জোরে টানিতে 
পারে না, এজন্য টাদ্দে সব জিনিসই হাল্কা । হিসাব করিয়। 
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দেখা গিয়াছে, পৃথিবীতে যে জিনিসটার ওজন ছয় সের, টাদে 
তাহার ওজন মোটে এক সের। তুমি কত ভারি জিনিস 
মাটি হইতে উঠাইতে পার জানি না। বোধ হয় দশ সের 
জিনিস বেশ সহজে তুলিতে পার। তাহা হইলে টাদে তুমি 
ষাট্‌ সের অর্থাৎ দেড় মণ জিনিস অতি সহজে উঠাইতে 
পারিবে। তুমি কতট! লাফ্‌ দিতে পার? হয় ত ছয় সাত 
হাতের বেশি পার না। তুমি টাদে গিয়া যদি লাফ্‌ দিতে 
আরম্ভ কর, তাহা হইলে পৃথিবীর লাফের ছয় গুণ লাফাইতে 
পারিবে, অর্থাৎ ছত্রিশ হাত, কি বেয়াল্লিশ হাত অনায়াসেই 
লাফাইবে। ইহা বাঘের লাফের চেয়েও অনেক বেশি। 
টিল ছুড়িয়া তুমি টিলটাকে কত উপরে উঠাইতে পার 
আন্দাজ করিয়া দেখিয়াছ কি? তোমার হাতে ষদ্দি খুব 
জোর থাকে, তাহা হুইলে ত্রিশ হাতের বেশি বোধ হয় তুমি 
টিলটাকে উপরে উঠাইতে পারিবে না; কিন্তু টাদে গিয়া ঠিক 
সেইরকম জোরে টিল ছুড়িলে সেটি প্রায় একশত আশী হাত 
পর্য্যন্ত উপরে উঠিবে। 

তোমার ওজন কত আমি ঠিক জানি না; হয় ত তুমিও 
জান না। মনে করা বাক্‌, তোমার ওজন ত্রিশ সের। 
তুমি যদি টাদে গিয়া উপস্থিত হও, তাহা হইলে সেখানে 
পা-দিবামাত্র, তোমার শরীরটা খুব হাল্কা বোধ হুইবে। 
কারণ চাদ পৃথিবীর চেয়ে খুব অল্প জোব্রে তোমার শরীরকে 
টানিবে। সেখানে যদি ওজনের কল থাকে, তাহা হইলে 


টাদের আগ্নেয় পর্বত ৮৭ 


দেখিবে তোমার শরীরের ওজন কমিয়া ত্রিশ সের হইতে পীঁচ 
সের হইয়া ঈড়াইয়াছে। চাদের রাজ্য! বড়ই.অন্ভুত নয় কি? 

টাদে পঞ্চাশ এবং কখনো কখনো একশত মাইল 
চওড়া “আগ্নেয়গিরি কি-রকমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা 
বুঝাইতে গিয়৷ টাদের এই-রকম অল্প টানের কথাটাকেই 





জ্যোতিষীর বলিয়াছেন। তোমরা বোধ হয় জলের ফোয়ারা 
দেখিয়াছ, আমাদের দেশের বড় বড় সহরের বাগানে এই- 
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রকম ফোয়ারা অনেক দেখা যায়। মাটিতে-পৌতা৷ নলের 
মুখ দিয়া শত শত ধারায় জল পিচ্কারীর মত জোরে উপরে 
উঠে, তাহার পরে সেগুলি নীচে নামিয়া ছত্রাকারে ফোয়ারার 
চারিধারে পড়িতে থাকে । ফোয়ারার জোর বত বেশি হয়, 
জলের ধারাও তেমনি বেশি উপরে ওঠে ও নামিবার সময়ে 
নল হইতে অধিক দূরে ছড়াইয়া পড়ে। 

জ্যোতিষীরা বলেন, দুই মাইল তিন মাইল উচু 
পাহাড়ের প্রাচীরে ঘেরা আগ্নেয় পর্ববতগুলির আকৃতি এঁ- 
রকমেই হইয়াছিল। হাজার হাজার বসর পূর্বে্ব যখন 
টাদের দেহের শত শত আগ্নেয় পর্বত হইতে গলা ধাতু 
ধোয়া ও ছাই ফোয়ারার মত জোরে বাহির হইত, তখন তাহা 
অনেক উপরে উঠিত। কারণ টাদের টান বেশী নয়। তাহার 
পরে যখন নামিত তখন আগ্নেয় গিরির ফোয়ারার .মুখ হইতে 
অনেক দুরে গিয়া ছত্রাকারে পড়িত। জ্যোতিষীরা বলেন, 
এই রকমে দূরে ছত্রাকারে পড় ছাই পাথর ও গলা ধাতু 
হাজার হাজার বতসর ধরিয়া জমিয়া ঢুই মাইল তিন মাইল 
উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর নিশা করিয়াছে। এক কালে যে 
সত্য সত্যই চাদের আগ্নেয় পর্ববত হইতে ছাই পাথর ও গলা 
ধাতু বাহির হইত, তাহা এ-সকল প্রাচীর দেখিলেই বুঝা যায়। 


ম্মেখান্ে এককালে আগ্নেয় পর্বতের এত উপদ্রব ছিল, 
সেখানে যে আমাদের পৃথিবীর মত সমতল স্থান থাকিতে 
পারে না, তোমরা অনায়াসে তাহ! আন্দাজ করিতে পার। 
সত্যই চাদের উপরে এক মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া 
একটা সমতল জায়গা মেলা কঠিন। তোমাদের ফুটবল্‌ 
খেলার মত একটু ছোট সমতল জায়গাও বোধ হয় চাদে 
মেলে না। তাহাতে কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়, উচু 
জমির পর নীচু জমি যেন সাজানো আছে। পৃথিবীর মত 
নরম মাটিও বোধ হয় সেখানে পাওয়া যায় না। বড় বড় 
আগ্নেয় পর্ববত হইতে গল! ধাতু জমাট বাঁধিয়া সেখানকার 
মাটিকে এমন শক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহ কলের লাঙ্গল 
দিয়া খুঁড়িতে গেলেও খোঁড়া যায় না। * 

তোমরা ভূগোলে পড়িয়া, পৃথিবীর উপরে মোটে 
একভাগ স্থল এবং বাকী তিন ভাগ সমুদ্র । চাদে কিন্তু 
সমুদ্র কম। হিসাব করিলে দেখা যায়, চাদের উপরটাকে 
যদ্দি তিনভাগ কর, তাহা হইলে কেবল একভাগ জমুদ্র ও 
বাকি ছুই ভাগ স্থল হইয়া দীড়ায়। চাদে সমুদ্রের চিহ্ন 
থাকিলেও, সে সমুদ্রে কিন্তু এখন এক-বিন্দুও জল নাই। 
কাজেই আগেকার কথ! ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয়, চাদে এখন 
সবই স্থল; সেখানে এখন জলের নাম-গন্ধও নাই। জল 
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থাকিলে মেঘ হইত এবং মেঘে চার্দের উপরট! ঢাকা পড়িয়া 
যাইত; তখন আমরা টাদের গায়ের কালো কালো দাগ- 
গুলিকে স্পট দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু টাদের কলম্ককে 
ত আমরা কখনই অস্পষ্ট দেখিতে পাই না। ক্কাজেই 
মানিয়া লইতে হয় চাদে জল নাই। 

আমাদের পৃথিবীতে জল আছে। এখানে জলে কি 
কাজ করে তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়া থাকিবে । বৃষ্টির 
জল ও বরফ-গলা জল বড় বড় পাহাড়কে ভাঙিয়া চুরিয়। 
দেয়, উচু জমিকে নীচু করে এবং কখনো কখনো নীচু 
জমিকেও উচু করে। জল যেন প্রতিদিনই পৃথিবীকে নৃতন 
করিয়া গড়িতেছে। কিন্তু আজ তিন শত বশুসর ধরিয়! 
জ্যোতিষের! চাদকে দিনের পর দিন দেখিতেছেন, তাহার 
ম্যাপ্‌ আঁকিতেছেন, কিন্তু এত বগুসরেও টাদের উপরকার, 
মাটি-পাথরের একটুও পরিবর্তন দেখেন নাই। ইহা দেখিয়াও 
তোমরা বলিতে পার টাদে জল নাই। 

টাদে বাতাসও নাই। বাতাসে কি কাজ করে তোমরা! 
জান নাকি? ঠিক জলেরই মত তাহার কাজ। লোহাকে 
কিছু দিন বাতাসে ফেলিয়! রাখিলে যেমন তাহাতে মরিচা 
ধরে এবং এক-একটু করিয়া তাহা ক্ষয় পাইয়া যায়, পাথরের 
উপরে :ও মাটির উপরে বাতাস ঠিক এ-রকমেই কাজ করে। 
পাথরকে এবং শক্ত মাটিকে বাতাস একটু-একটু করিয়া ধুলা 
করিয়া দেয় এবং পরে সেই ধূলাকে উড়াইয়া দূরে ছড়াইয়া 
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ফেলে । ইহাতে ক্রমে ক্রমে পাহাড় ও উঁচু মাটির টিৰি 
ছোট হইয়া আসে। কিন্তু টাদের পাহাড় ও উঁচু জমির 
এ-পর্যযস্ত একটুও ক্ষয় দেখা যায় নাই। কাজেই তাহাতে 
বাতাস আছে ইহা কেমন করিয়া বলি ? 

চাদে যে বাতাস বা জলের বাম্প প্রভৃতি কোনো জিনিস 
নাই, তাহার আর একট। প্রমাণের কথা বলি। তোমরা 
নিশ্চয়ই দ্রেখিয়াছ, খুব গভীর বাতাসের ভিতর দিয়া দেখিলে 
সব জিনিসকেই শ্নান বা অস্পষ্ট দেখা যায়। সকাল বেল! 
যখন সূর্য্য উঠে তখন তাহাকে কি রকম ম্লান দেখায় তাহা 
তোমর! দেখ নাই কি? তখন তাহার দিকে বেশ তাৰানে! 
যায়। অস্তের পূর্বের সূর্ধ্কে ঠিক এরকমই জান দেখায়। 
ইহার কারণ তোমরা বলিতে পার কি? উদয় ও অস্তের 
সময়ে সূর্য তের্চা-ভাবে কিরণ দেয়, তাই সৃধ্যের আলোককে 
বায়ু ও নানা বাস্পের গভীর স্তর ভেদ করিয়া আসিতে হয় 
এবং ইহাতে আলো! কতকটা আট্কাইয়া যায়। তাই 
দুপুরের সূধ্যকে যেমন উজ্জ্বল দেখায়, উদয়-অস্তকাঁলের 
সূর্যকে সে-রকম দেখায় না। 

বাতাস ও বাস্পের আলো আট্কাইবার এই কথাটিকে 
যনে রাখিয়া, টাদের আকাশে যে বাতাস বা অন্য বাস্প নাই, 
তাহা জ্যোতিষীরা প্রমাণ করিয়াছেন। নিজের পথ ধরিয়া 
আকাশের উপরে চলিতে চলিতে অনেক সময়ে টাদ ছোট- 
বড় নক্ষত্রদিগকে ঢাকিয়া ফেলে । দেখা গিয়াছে, ঠাদের 
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পিছনে প্রবেশ করিবার সময়ে অতি ছোট নকষত্রদেরও আলো 
একটুও কমিয়া আসে না। যখন তাহারা টাদের পিছনে 
যায়, কেবল তখনি তাহারা অদৃশ্য হইয়া পড়ে। . চাদের 
আকাশে বাতাদ থাকিলে কখনই এ'রকমে নক্ষত্ররা অদৃশ্য 
হইত না। চাদের বাতাসে প্রথমেই তাহাদের আলো কিছু 
কিছু আট্কাইয়া যাইত এবং ইহাতে নকষত্রগুলিকে প্রথমে 
নান দেখাইত, তাহার পরে টাদের পিছনে একেবারে লুকাইয়া 
পড়িল তাহার! অবশ্য হইত। কিন্তু যখন নক্ষত্র! টাদে 
ঢাকা পড়ে, তখন কখনই এ-রকমটি দেখা যায় না। কাজেই 
বলিতে হয়, টাদে বাতাম বা জলের বাঞ্পাদির নামগন্ধও নাই। 


চাদের কলঙ্ক 
[এখানে চাদের আর একটা ফটোগ্রাফ-ছবি দিলাম। 
ছবিটা বোধ হয় শুরুপক্ষের সপ্তমী বা অস্টমী তিথিতে 
উঠানে! হইয়াছিল। এজন্য টাদের সব অংশ উহাতে 
দেখিতে পাইবে না। 





অষ্টমীর চন্্র 
ছবির বাম দিকে যে বড় বড় কালো দাগগুলি দেখিতেছ 
এগুলি কি বলিতে পার কি? এগুলিই চাদের কলঙ্ক! 
খালি-চোখে ইহাদ্িগকে মোটা রেখার মত দেখায়, কিন্তু 
দূরবীণ্‌ দিয়া দেখিলে কালো কালো! চওড়া দাগের মত 
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দেখায়। চাদের কদমগাছ ও তাহার তলাকার বুড়ির 
আকৃতি আমরা এঁ-সব রেখা দিয়াই কল্পনা করিয়া লই।. 

জ্যোতিষীদিগকে এই কালো দাগের কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে তাহার বড় অদ্ভুত জবাব দেন। তাহাদের মতে 
এগুলি টাদের জলশৃন্য সমুদ্র । গ্রীত্মকালে পুকুর শুকাইয়া 
গেলে যেমন এক-একট! গর্তই দেখা যায়, এগুলি সেই রকমের 
গর্ত। তবে পুকুরের গর্ভ যেমন ছোট, চাদের সমুদ্রগুলির 
গর্ত সে-রকম নয়। এগুলি খুব গভীর এবং শত শত ৪ 
জায়গা জুড়িয়া থাকে । 

টাদ্দের অপর অংশের তুলনায় এই শুকনো গুল 
কেন এত কালো, এ-কথাটা বোধ হয় তোমাদের মনে 
হইতেছে । জ্যোতিষীরা ইহারো৷ কারণ স্থির করিয়াছেন। 
সূর্যের যেমন নিজেরই আলো আছে, াদের তাহা নাই, 
একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়া রাখি। একখান! 
আয়ন! রৌদ্রে ধরিলে, তাহা যেমন সূর্ধ্যের আলোতে ঝকৃমক্‌ 
করে, টাদে সূর্যে আলো পড়ে বলিয়া টাদও সেই-রকমে 
ঝক্মক্‌করে। এই রকম ধার-করা আলোতে উজ্জ্বল হুইলে 
চাদের যে একটু আলো পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে, তাহাই 
আমাদের কাছে জ্যোতস্নার আলো হইয়া দড়ায়। সূরধ্য ভুবিয়া 
গেলে পৃথিবীতে যখন রাত্রি-হয়, তখনো টাদে কি রকমে 
সূর্ধ্যের আলো পড়ে এখানে তাহার একখানি ছবি 'দিলাম। 
ইছা! দেখিলেই আমার কথাটি বুঝিবে। 





রাত্রে ৃয্যের আলো চাদের উপরে পড়িয়া চাদকে উজ্জ্বল দেখাইতেছে 
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ন্‌ এ রাও দে রো আলোতে ধরিলে সকল 
১ কাছের মত বাক্মক্‌ করে না। একখানা 
মাদারহদ-ক্ষাঠ ররর ফেলিয়া রাখিলে যতটা উজ্জল 
দেখাইবে, কালো রউ-করা কাঠ ততটা দেখাইবে ন|। ডাদের 
সমুদ্রগুলির রঙ. কেন তাহার গাহাড়-পর্ববতের চেয়ে কালো 
' দেখায় এখন তোমরা বুঝিবে। চাদের শুক্ধ সমুদ্রগুলির 
তলায় এমন কতকগুলি জিনিস জমাট বাঁধিয়া আছে যে, 
তাহা কালো পাথর বা কালো! রঙ্‌-করা কাঠের মত। কাজেই 
সূর্যের আলো পাইলে তাহা ঝকৃমক্‌ করে না। এইজন্যই 
ৃ ০ কালো 
দেখায়। 









অতম্মানস্তাজ পরে দ্বিতীয়ার টাদ সরু কাস্তের মত পশ্চিম 
আকাশের নীচে দেখ! দেয়,_তার পরে সে দিনে দিনে বাড়িয়া 
পুণিমার দিন ঠিক গোল হইয়া দীড়ায়। ইহার পরেই কৃষ্ণ- 
পক্ষ আরম্ভ হয়। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে চাদ একএকটু 
করিয়া দিনে দিনে ক্ষয় পাইতে স্থরু করে। প্রায় পনেরো 
দিন পরে অর্থাু অমাবস্তায়, টাদকে আর খু'জিয়াই পাওয়া 
যায় না। 

াদের এই-রকম ক্ষয় ও বৃদ্ধি তোমর! হয় ত দেখিয়াছ । 
যদি ভাল করিয়! না দেখিয়া থাক, কিছুদিন ধরিয়া চাঁদকে 
পরীক্ষা করিয়ো, তাহা হইলে বুঝিবে আমি যে-সকল কথ। 
বলিলাম তাহা ঠিকৃ। যদি আমার কথাটাই ঠিক হয়, তাহা 
হইলে কি-রকমে টাদের ক্ষয়বৃদ্ধি হয়, তোমরা ভাবিয়া চিন্তিয়। 
বলিতে পার কি ? 

পর পৃষ্ঠায় একট! ছবি দিলাম। এই ছবিটা দেখিলে 
বোধ হুয় তোমর! চাদের ক্ষয়বৃদ্ধির কথাট। বুঝিবে । টাদ 
পৃথিবীর চারিদিকে. প্রায় গোলাকার পথে ঘুরিয়া বেড়ায় । 
তাই ছবির মাঝখানে আমরা পৃথিবীকে রাখিয়াছি, এবং 
তাহার চারিদিকে টাদের বিভিন্ন সময়ের ছবি দিয়াছি। সূর্য্য 


চাদের ভ্রমণ-পথের ভিতরে নাই,__বাহিরে আছে । সুর্য্যের 
গ 
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আলো চাদের গায়ে লাগিয়া কি-রকমে তাহার কলার হ্রাস- 
বৃদ্ধি করাযু এখন (তোমরা বুঝিতে পারিবে। 


মি 2 
২1/%/ 


চন্দ্রকলার ক্ষয়বৃদ্ধি 
টাদ যখন ছবির এক-নম্বর জায়গায় থাকে তখন কি 
হয় ভাবিয়া দেখ। এই অবস্থায় চাদ প্রায় পৃথিবী ও সূর্য্ের 
মাঝে পড়িয়াছে। কাজেই টাদের ফে-পিঠে সূর্য্যের আলো 


টাদের কলা ৯৯ 


পড়ে তাহা পৃথিবী হইতে দেখা যায় না। পৃথিবী হইতে 
উহ্থার অন্ধকার দিক্‌টাই দেখা যায়। স্তৃতরাং এ-অবস্থায় 
আমরা টাদকে একেবারে দেখিতে পাই না ইন্থাই অমাবস্যা । 
অমাবস্যায় টাদ দেখা যায় না। 
তার পরে চাঁদ যখন অগ্রসর হইয়! দুই-নম্বর জায়গায় 
আসিয়৷ দাড়ায় তখন তাহার যে আধ্খানায় সূর্যের আলো। 
পড়ে, তাহার অতি সামান্য অংশ পৃথিবী হইতে দেখা যায়। 
ইহাই দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ার টাদ। ইহার আকৃতি তখন সরু 
কান্তের মত হইয়! দাড়ায় । 
ইহার পরে চাদ যখন পৃথিবীকে ঘুরিতে গিয়া ছবির 
তিন-নম্বর জায়গায় আসিয়া টাড়ায়, তখন ঠাদের আলোকিত 
ংশের আধ্খানা মাত্র আমর! পৃথিবী হইতে দেখিতে পাই। 
তাঁর পরে চারি-নম্বর জায়গায় আসিয়া দ্রীড়ীইলে টাদের 
আলোকিত অংশের প্রায় বারো আনা আমাদের নজরে পড়ে 
এবং শেষে পাঁচ-নম্বর জায়গায় টাদকে আমরা সম্পূর্ণ গোল 
দেখিতে আরম্ভ করি। এই অবস্থায় পৃথিবী, চাদ ও সূর্য্ের 
মাঝে থাকে ; কাজেই টাদদের যে আধ্খান। সৃধ্যের আলো পায়, 
তাহার সবটাই আমরা দেখিতে পাই। ইহাই পুণিমার টাদ। 
পুণিমার পরে টাদ যতই ছয়, সাত ও আট-নম্বর 
জায়গায় যাইতে আরম্ভ করে, তাহার আলোকিত অংশ ততই 
আমাদের আড়ালে পড়িতে আরম্ভ করে। এই সময়টাতেই 
টাদের ক্ষয় হয়। ইহাই কৃষ্ণপক্ষ। তার পর আট-নন্বর 
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জায়গা ছাড়িয়া- আবার এক-নম্বর জায়গায় আসিলে টাদ 
একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায় অর্থাৎ আবার অমাবস্া। হয়ণ-.- 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, চাদ যে-সময়ে পৃথিবীকে 
একবার ঘুরিয়া আসে সেই সময়ে অমাবস্তা হইতে পুণিমা 
এবং পুণিমা হইতে আবার অমাবস্া হয়। 

এই সময়টা যে কত দিন তাহা তোমরা জান। যদি 
না জানা থাকে তাহা হইলে একটা পাঁজি দেখিলেই জানিতে 
পারিবে। এক অমাবস্যার পর আর এক অমাবস্তা হইতে 
প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। তাহা হইলে তোমরা 
বলিতে পার, পৃথিবী সুধ্যকে ঘুরিয়া আসিতে যেমন তিন শত 
পইষট্ি দিন সময় লয়, ঠাদও সেই রকমে পৃথিবীকে ঘুরিভে 
সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লয়। কিন্তু পণ্ডিতের খুব ভাল 
হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, অমাবস্তা সাড়ে উনত্রিশ দিন 
অন্তর হইলেও, টাদ পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে সাতাইশ দিন 
আট ঘণ্টায়। 

পাঁজির কথার সহিত পণ্ডিতদের কথার কেন এরকম 
অমিল হুইল, তাহা তোমরা এখন বুঝিবে না; কেবল এইটুকু 
মনে করিয়া রাখ যে, যখন চাদ পৃথিবীকে ঘুরিতে থাকে তখন 
পৃথিবী স্থির হইয়া দীড়াইয়া থাকে না। সে. সূর্ধ্যরে 
ঘুরিবার জন্য নিদ্দি$ পথে চলিতে থাকে। টাদের গতি 
এবং পৃথিবীর এই গতি মিলিয়া পূর্ণিমা ও অমাবন্তার সময়- 
গুলাকে একটু লম্বা করিয়া দেয়। যদি পৃথিবী সূর্ধ্যের মত 


টাদের কলা ১০১ 


নিশ্চল হইয়। দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহ। হইলে টাদের অমাবস্ত। 
ও পৃণিমা ঠিক্‌ সাতাইশ দিন আট খণ্টা অন্তরে হইত। 

অমাবস্ঠার ছুই দিন পরে যখন কান্তের মত সরু চাদ- 
খানি পশ্চিম আকাশের গায়ে দেখা দেয়, তখন তোমরা যদি 
ভাল করিয়া টাদটিকে দেখ, তবে স্পষ্ট সমস্ত চাদকেই 
দেখিতে পাইবে । ইহা একট! মজার ব্যাপার নয় কি? 
সেই সময়ে কাস্তের মত অংশট! খুব উজ্জ্বল থাকে, অবশিষ্ট 
অংশে আব্ছায়া রকমের এক রকম আলে! দেখা যায়। 
কিন্তু এই আলোতে স্প্টই বুঝা যায় যে, আমাদের চাদ 
কাস্তের মত নয়,_-তাহা গোলাকার । 

কান্ডের মত অংশটা কেন এত উজ্জ্বল তাহা তোমরা 
জান। কিন্তু বাকি অংশে এই আব্ছায়া আলো কোথা 
হইতে আসে, বলিতে পার কি? পঞ্চমী বা ষষ্ঠী তিথিতে চাদ 
যখন বেশ বড় হইয়া পড়ে, তখন এ আবৃছায়া আলো দেখা 
যায় না। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, তৃতীয়া এবং চতুর্থী পর্য্যন্ত উহা 
সুস্পষ্ট দেখা যায় । 

চাদের নিজের আলো! নাই। ধার-করা আলোতেই তাহার 
আলো, একথা! তোমরা অনেকবার শুনিয়াছ। কাজেই বলিতে 
হয়, দ্বিতীয়া তৃতীয়ার যে আবৃছায়া আলোতে টাদের অন্ধকার 

ংশের যে একটু নজরে পড়ে, তাহাও টাদের নিজের 

আলো নয়। তবে কাহার আলো? জ্যোতিষীর ইহার মজার 
উত্তর দিয়াছেন। তাহারা বলেন, ইহা! টাদের 'উপরকা'র 
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জ্যো্সার আলো । চাদ যেমন আমাদের পৃথিবীতে জ্যোৎস্না 
দেয়, পৃথিবী তেমনি টাদের উপরে এরূপ জ্যোৎসা দেয়। 

বোধ হয় আমার কথা বুঝিলে না । আচ্ছা, মনে কর, 
তুমি যেন টাদের উপরে গিয়া দাঁড়াইয়া এবং সেখান হইতে 
পৃথিবীকে দেখিতেছ। পৃথিবীকে তুমি একটা খুব বড় টাদের 
মতই দেখিবে। যদি অমাবস্যার দিন বা তাহার ছু-তিন 
পরে তুমি টাদের অন্ধকার দিক্টায় থাক, তাহ! হইলে তুমি 
পৃথিবীকে পুণিমার টাদের মত প্রায় সম্পূর্ণ গোলাকার দেখিতে 
পাইবে। তখন পৃথিবীর আলো-_ঠিক্রাইয়া গিয়া টাদের 
যে অন্ধকার অংশে তুমি দাড়াইয়৷ আছ, তাহাতে জ্যোতুসা। 
দেখাইতে থাকিবে । হষ্টী সপ্তমীর চাদের অন্ধকার অংশেও 
পৃথিবীর জ্যোৎস্না পড়ে, কিন্তু তখন চাদের উজ্জ্বল অংশের 
আলোটা এত বেশি হয় যে, তাহার অন্ধকার অংশে পৃথিবীর 
জ্যোগ্সা পড়িলেও তাহা নজরে পড়ে না। অন্ধকার ঘরে 
একটা মাটির প্রদীপ ভ্বালাইলেও তাহাকে খুব উজ্ভ্বল দেখায়, 
কিন্তু যে ঘরে ইলেক্টিক আলো জুলিতেছে, সেইখানে এ 
প্রদীপ জ্বালাইলে তাহার আলো! চোখেই পড়ে না। ইহাঁও 
যেন সেই রকম। পৃথিবীতে টাদ যে জ্যোৎন্সা দেয় তাহার 
আলো কত তোমরা দেখিয়াছ। কিন্ত চাদে পৃথিবী যে 
জ্যোৎসা দেয় তাহার আলো! আমাদের জ্যোতনার প্রায় 
তেরো গুণ। তাহা হইলে দেখ, টাদে জ্যোতল্সা উঠিলে 
বেশি অন্ধকার থাকে না। 
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পাজি খোজ করিলে প্রতি বসরে একটা ছুইটা বা 
তাহারে বেশি চন্দ্রগ্রহণের কথা তাহাতে লেখা, আছে দেখিতে 
দেখিতে গাইবে। পুণিমা তিথি ভিন্ন চন্ত্রগ্রহণ হয় না। 
গ্রহণের সময়ে টাদখানিকে কি-রকম দেখায়, দেখিয়াছ ত? 
কখনো কখনো সব টাদটাই একটু-একটু করিয়া ক্ষয় পাইয়া 
যায়, এই রকম গ্রহণকে পূর্ণগ্রাস বলে। আবার এ-রকমও 
দেখা যায়, টার্দের খানিকটা ক্ষয় পাইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ 
পরে যেমন পূর্ণচন্্র ছিল তাহাই হইয়া দাড়াইল। 

কিন্তু সূর্ধাগ্রহণের সময়ে সূর্য্য যেমন একেবারে কালো 
হইয়া যায়, চন্দ্রগ্রহণে টাদ ক্ষয় পাইলেও সে-রকম কালো! 
হয় না। যেন এক রকম তামার মত অল্প লাল আলো! 
চাদের ক্ষয়-পাওয়া 'অংশে দেখা যায়। 

ইহা দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, এবার 
যখন চন্দ্র-গ্রহণ হইবে তখন দেখিও। 

টাদ্রের গ্রহণ কি-রকমে হয়, এখন দেখা যাউক। 
আলোর কাছে কোনে জিনিস রাখিলে সেই জিনিসটার 
একটা ছায়া পড়ে। তুমি রৌদ্রে গিয়া দাড়াও, দেখিবে 
তোমার একটি ছায়া পড়িয়াছে। এই রকমে, যে ছায়া হয়, 
তাহা তোমার কোন্দিকে দেখা বায়, লক্ষ্য 'করিয়াছ কি? 
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তোমার যে দিকে সূর্ধ্য থাকে ঠিক তাহার উল্টা! দিকে 
ছায়। পড়ে। মনে কর, প্রাতঃকালে তুমি পশ্চিম-মুখ 
হইয়া রৌদ্রে দীড়াইয়াছ,_সূর্ধ্য তখন পূর্বদিকে আছে। 
এখন ছায়াটা কি-রকম পড়িয়াছে যদি লক্ষ্য কর, তাহা 
হইলে দেখিবে, তোমার একটা লম্বা ছায়া সূর্য্যের উল্টা 
দিকে অর্থাৎ পশ্চিমে পড়িয়াছে। 

মহাকাশে পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি যে-সব গ্রহ-উপগ্রহ 
সূষ্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের নিজের আলো! নাই। 
কাজেই সূর্যের আলো তাহাদের এক পিঠে পড়িলে, উল্টা 
দিকে তাহাদের এক-একট। প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে পড়ে । 
এই ছায়াকে আমরা অবশ্য সর্ববদা দেখিতে পাই না, কারণ 
ছায়া যতই বড় হউক, কোনে জিনিসের উপরে না পড়িলে 
তাহা দেখা যায় না। কাজেই সূষ্যের আলোতে পৃথিবীর 
ছায়া বা চাদের ছায়া সর্ববদ| আকাশে থাকিলেও তাহা 
আমাদের নজরে পড়ে না। যখন তাহ! আকাশের কোনো বড় 
জিনিসের উপরে পড়ে তখনই আমরা তাহা দেখিতে পাই । 

টাদের গ্রহণ কি-রকমে হয়, তাহা! বলিতে গিয়া 
জ্যোতিষীরা -বলেন, পৃথিবীর যে একটা প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে 
সর্বদাই আছে, তাহা চাদের উপরে . পড়িলেই গ্রহণ হয়। 
ছায়ার. ভিতরে প্রবেশ করিলে সকল জিনিসেরই উজ্জ্বলত৷ 
কমিয়া আসে, ইহা ত তোমরা সর্বদাই দেখিতে পাও 
কাজেই চাদ যখন পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে প্রবেশ করে, 
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তখন তাহারো উজ্জ্বলতা কমিয়া আসে । এই জগ্ই গ্রহণের 
চাদে আলো থাকে না, তাহা প্রায় অন্ধকার হইয়া পড়ে। 

পর পৃষ্ঠায় টাদের গ্রহণের একট! ছবি দিলাম, এই . 
ছবিটি দেখিলেই চাদ কি-রকমে পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে যায় 
তাহা বুঝিতে পারিবে । ছবিতে দেখ, সূর্য্য ও চাদের মাঝে 
পৃথিবী দাড়াইয়া আছে। সুষ্যের আলোতে যে ছায়া হইয়াছে, 
তাহা মহাকাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। চাদ এই ছায়ার 
মধ্যে আছে বলিয়াই টাদের গ্রহণ হইয়াছে । 

আমরা আগে বলিয়াছি, পুণিমা তিথিতে চাদ যখন 
সম্পূর্ণ গোলাকার থাকে, তাহার গ্রহণ কেবল সেই সময়েই 
হয়। ইহার কারণ তোমরা এখন নিজেরাই বাহির করিতে 
পারিবে । চীদের ক্ষয়বৃদ্ধি বুঝাইবার সময়ে যে ছবিটি 
দিয়াছি, তাহা দেখিলেই বুঝিবে, পুণিমা তিথি ভিন্ন অন্য 
কোনে সময়ে পৃথিবী, চাদ ও সূর্য্যের মাঝে পড়ে না; কাজেই 
পৃথিবীর ছায়া এই সময় ভিন্ন অপর কোনো সময়ে টাদের 
উপরে পড়িতে পারে না। অন্য সকল সময়েই. পৃথিবীর 
ছায়৷ টাদের অনেক তফাতে থাকিয়া যায়। কাজেই পুণিমা 
ছাড়৷ অপর কোনো তিথিতে চাদের গ্রহণ হয় না। 

গ্রহণের সময়ে টাদখানি পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে গেলে 
সূর্যের একটুও আলো চাদে পড়িতে পায় না; কাজেই সেই 
সময়ে টাঁদকে . একেবারে অন্ধকার দেখিবার কথা । কিন্তু 
পুর্ণগ্রহণের সময়েও টাদ একেবারে অন্ধকার হয় নাঁ__-তামার 
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মত এক রকম লাল্চে অস্পষ্ট আলো তখনো চাদে থাকিয়া 
থাকিয়া যায়। যদি টাদের নিজের আলো থাকিত, তাহ 
হইলে না হয় বলিতাম, এই আলো টাদের নিজেরি আলো । 
কিন্তু টাদ ত আমাদেরই মাটি-পাথরের মত অনুজ্ভবল। তবে 
এ লাল্‌্চে আলোট। কোথা হইতে চাদের উপরে পড়ে ? 

এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইয়া গিয়াছে। জ্যোতিষীরা 
বলেন, পৃথিবী যখন সূর্য ও চাদের মাঝে দাড়াইয়া সূর্য্যের 
আলো রোধ করে, তখন সব আলোকে সে আট্কাইতে পারে 
না। পৃথিবীর চারিদিকে যে পঞ্চাশ মাইল গভীর বাতাসের 
আবরণ আছে, তাহাই সূর্যের একটু-একটু আলো! বাঁকাইয়া 
চাদরে লইয়া ফেলে । আলো! সকল সময়েই সরল পথে অর্থাৎ 
সোজ! পথে যায়, তাহ কখনই বাঁকা পথে চলে না। কিন্তু 
যখনই তাহা কোনো! ঘন বা হাল্কা স্বচ্ছ জিনিসের ভিতরে 
ষাইতে চায়, তখন তাহার পথ বাঁকিয়াযায়। মহাশৃন্য হইতে 
যে-সব আলোর রেখা দোজাপথ ধরিয়া পৃথিবীর উপরে 
আসিয়া পড়ে, তাহা৪ এঁ কারণে স্বচ্ছ বাতাসে ঠেকিয়। 
ৰাকিয়া যায়। কাজেই গ্রহণের সময়ে সৌজ1 আলোর রেখা- 
গুলি টাদে না পড়িলেও, বাঁকা আলোর রেখার কিছু কিছু 
চাদে গিয়া পড়ে। ইহাতেই পুর্ণগ্রহণের সময়ে চাদখানি 
একেবারে কালো হয় না । | 


চাদে মানুষ আছে কি? 

একেক চাদের অনেক কথাই বলা গেল। ইহাতেই 
কিন্তু সব কথা শেষ হইল না। যাহ! বাকি রহিল সে-সব খুব 
জটিল কথা, তোমরা যখন বড় হইবে তখন সেগুলি জানিবে। 
এখন তোমাদের হয় ত মনে হইতেছে, চাদে পাহাড়-পর্ববত 
আছে, মাটি আছে, সূর্যের আলো আছে, জ্যোৎস্না আছে, 
রৌদ্রের তাপও আছে, তাহা হইলে কি সেখানে মানুষ নাই? 
তোমাদের মত অনেক ছোট ছেলে আমাকে এই কথাই বাঁর 
বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তাই মনে হইতেছে, তোমরাও 
বুঝি জানিতে চাও, টাদে মানুষ আছে.কি না। 

টাদে যে মানুষ নাই, এমন কি পৃথিবীর ছোট জীবজন্তু, 
গাছপালাও নাই, তাহা বড় বড় পণ্ডিতের স্থির করিয়। 
ফেলিয়াছেন। কাজেই দেখ, কোনো দিন আমর! যে টাঁদের 
খবর চাদের রাজ্যের লোকের মুখে শুনিব তাহার আশা নাই। 
সেখানে হিমালয়ের মত উঁচু উঁচু পাহাড় আছে, এখানকার 
মত সূষ্য্যের আলো! আছে, অনেক আগ্নেয় পর্ববতও আছে, কিন্তু 
সেখানে জীবজস্ক বা গাছপাল! বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। 
কাজেই সেখানে এখানকার মত বড় সহর, বড় ইন্কুল-কলেজ 
বড় বন-জঙ্গল কিছুই নাই। জনমানবশন্য একটা মরুভূমির 


টাদে মানুষ আছে কি? ১০৯ 


মত টাদ দিবারাত্রি আকাশপানে তাকাইয়া আছে। টাদে 
বাতাস নাই এবং জল নাই, তাহ! আগেই তোমাদিগকে 
বলিয়াছি। কাজেই সেখানে মেঘ হয় না এবং বৃষ্টি পড়ে 
না। এ অবস্থায় কেমন করিয়া সেখানে গাছপালা থাকিতে 
পারে, তোমরাই একটু ভাবিয়া দেখ। এমন সোনার চাদে 
যদি, জল ও বাতাস থাকিত, তাহ! হইলে হয় ত আমাদের 
মত মানুষ সেখানে বাস করিত এবং হয় ত এতদিনে টাদ্ের 
মানুষদের সঙ্গে বিনা-তারের টেলিগ্রাফে বা অন্য কোনো! 
উপায়ে কথাবার্তীও চালাচালি হইত। টাদের মাটি-পাথর 
পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত হইলেও সেখানে জীব-জানোয়ারের 
থাঁকিবার উপায় নাই। যদ্দি কেহ জোর করিয়া আমাদিগকে 
টাদে লইয়া যায়, তাহা হইলে দম আট্কাইয়া আমাদের প্রাণ 
বাহির হইয়া পড়িবে; ইহাতেও 'যদি কোনে গতিকে বাঁচা 
যায়, তাহা হইলে ক্ষুধা-তৃষ্তায় মিশ্চয় মৃত্যু হইবে। জল 
নাই-__তরি-তরকারী ধান চাল গম কিছুই নাই, তবে কি 
খাইয়া বীচা যাইবে বল দেখি? তাহার উপরে আবার 
আগুন জ্বালিবার কোনে! উপায় নাই। কারণ একটুও 
বাতাস নাই; বাতাস না! থাকিলে ত আগুন ভুলে না। 

তার পর দেখ, আমরা ছু-চার জন যে টাদে গিয়া কথা- 
বার্তা গল্পগুজব করিব তাহারো উপায় নাই; কারণ টা 
বাতাস নাই, কাজেই শব্দও হইতে পারে না। তুমি চাদে 
গিয়া খুব করিয়া চীৎকার কর, একটুও শব্দ হইবে না? 


১১০ . গ্রহ-নক্ষত্ ও 


হাজারটা কামান এক. সঙ্গে ছুড়িলেও একটু শব্দ হইবে 
না। ভাবিয়া দেখ, চাদের রাজাটা কি ভয়ানক স্থান 
যুগযুগান্তর ধরিয়া চাদের উপরকার সকলি স্তব্ধ ও নিশ্চল। 
কি ভয়ানক অবস্থা! এই জন্যই জ্যোতিষীর! চাঁদকে মৃত 
উপগ্রহ বলিয়াছেন। এমন স্থন্দর টাদের এমন ছুরবস্থার 
কথা গুনিলে বাস্তবিকই ছুঃখ হয়। 





উাছেন্ল উপরটা পৃথিবীর চেয়ে গরম কি ঠাণ্ডা একথ! 
তোমাদিগকে বলা হয় নাই। এ-সম্বান্ধে যাহা কিছু জানা 
গিয়াছে, তাহাতেও বুঝা গিয়াছে, চাদে জীবজন্ত্র গাছপালা 
থাকিতে পারে না । 

তোমর! নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, শুরু পক্ষ হউক আর কৃষ্ণ 
হউক, যখনি চাদকে দেখা যায় তখনি তাহার একটা পিঠই 
আমাদের নজরে পড়ে । এজন্য চাদের একটা পিঠে যত 
পাহাড়-পর্বত ও সাগর-উপসাগরের দাগ আছে আমরা কেবল 
সেইগুলিকেই জানি। চাদের অপর পিঠে কি আছে 
আমাদের জানা নাই। জানা না থাকিলেও, ইহা বেশ বুঝা 
যায় যে, পৃথিবীর উপরের সকল জায়গায় মাটি-পাথর যেমন 
এক রকমের, চাদের দুই পিঠেরও অবস্থা তেমনি একই 
রকমের । 

যাহা হউক চাদের একটা পিঠ সকল সময়েই পৃথিবীর 
দিকে থাকাতে, টাদের দিনরাত্রি দুইই খুব বড় হইয়া 
পড়িয়াছে। তোমরা দেখিয়াছ, পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় 
একবার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরপাক খায়, ইহাতে এ 
চবিবশ ঘণ্টারই মধ্যে একবার দিন ও একবার রাত্রি হয়। 
কিন্তু পৃথিবী জোর করিয়া চাদের একটা মুখই নিজের দিকে 


১১২ গ্রহ-নক্ষত্র 


টানিয়া রাখে । এ জঙ্য টাদ যে-সময়ের মধ্যে একবার 
পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে সেই সময়ের , মধ্যে সে নিজের 
মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবারের বেশি খুরপাক দিতে পারে 
না। কিন্তু চাদ পৃথিবীকে. ঘুরিয়া এক অমাবস্তা হইতে 
আর এক অমাবস্যায় আসিতে প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন 
সময় লয়, ইহা আমরা আগেই দেখিয়াছি । স্থুতরাং বলিতে 
হয়, পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ যেমন চবিবশ ঘণ্টা, টাদের 
দ্রিবারাত্রি সেই রকম সাড়ে উনত্রিশ দিনে । 

কাজেই মোটামুটি হিসাবে চাদের উপরকার প্রাত্যেক 
জায়গায় পনেরো দিন লম্বা রাত্রি এবং পনেরো দিন লম্বা দিন 
হয়। আমাদের পৃথিবীতে গ্রীক্মকালে যখন দিনগুলো! একটু 
বড় হয় এবং শীতকালে রাত্রি লম্বা হয়, তখন বড় দিন ও 
বড় রাত্রির একটিকেও ভাল লাগে না। টাঁদে যদি মানুষ 
থাকিত তাহার নিকটে পনেরো দিন লম্বা রাত্রি এবং পনেরো 
দিন লম্বা দিন, কত অসম্থ হইত তাহ ভাবিয়া দেখ । 

তোমরা ভাবিতেছ, চাদে যদি পনেরো দিন ধরিয়া সূর্ষ্যের 
আলে! ও তাপ লাগে, তাহা হইলে চাদের মাটি পাথর তাতিয়া 
আগুন হইয়া পড়িবে। কিন্তু জ্যোতিষীরা ইহার ঠিক উন্টা! 
কথা বলেন। তীদের মতে আমাদের পনেরো দিনের মত 
লম্বা দিনগুলা চাঁদকে একেবারে গরমই করিতে পারে না 
বারো ঘণ্টা মাত্র সুর্ধ্যের তাঁপ পাইলে যে, পৃথিবী এত গরম 
হয়, তাহার একমাত্র কারণ পৃথিবীর চাল্রিদিকের বাতাস এবং 


চাদের দিবা-রাত্রি ১১৩ 


জলের বাম্প। সূর্যের আলোর সঙ্গে পৃথিবীর উপরে যে 
তাপ আসে, আমাদের আকাশের বাতাস ও জলীয় বাষ্প 
তাহাকে পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে দেয় না। কোনো 
জিনিসকে গরম রাখিতে হইলে যেমন আমর! তাহার চারি- 
দিকে কম্বল মুড়িয়া দিই বা লেপ-কীথা জড়াই, আকাশের 
বাতাস ঠিক যেন লেপ বা কম্বলেরই কাজ করে। বাহির 
হইতে পৃথিবীতে ষে তাপ আসে, আমাদের বায়ুর মাবরণ 
তাহাকে পৃথিবী হইতে যাইতে দেয় না;-_এজন্যই পৃথিবী 
বেশ গরম থাকিয়া মানুষের বাসের যোগ্য হইয়াছে । 

কিন্তু চাদে ত একটুও বাতাস নাই এবং জলের বাষ্পও 
নাই, কাজেই সূর্যের আলোর সঙ্গে যে তাপ চীদের উপরে 
আসিয়া পড়ে, নিমেষের মধ্যে তাহা চাঁদ ছাড়িয়া আবার 
মহাকাশের দিকে ছুটিয়া যায়। কাজেই সকল সময়ে মহা- 
শুন্যের মতই টাদ ঠাণ্ডা থাকে । দিনের তাপে চাদ যদি এত 
ঠাণ্ডা থাকে, তাহা। হইলে উহার যে আধখানায় পনেরো দিন 
ধরিয়া রাত্রি থাকে, তাহা যে আরো ঠাণ্ডা হইবে, তোমরা 
ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছ। 

চাদ কি পরিমাণ ঠাণ্ডা তাহাও জ্যোতিষীরা হিসাব 
করিয়াছেন। তোমরা জ্বর মাপিবার থারমোমিটার নিশ্চয়ই 
দেখিয়াছ। মানুষের গায়ের গরম সাড়ে আটানববুই ডিগ্রির 
সমান। স্থতরাং সাড়ে আটানববূই ডিগ্রির গরম কি-রকম 
তোমরা আন্দাজ করিতে পার। এই গরম কমিয়৷ কমিয়া 

৪ 


১১৪ গ্রহ-নক্ষত্র 


যখন শূন্য হইয়া পড়ে, তখন কত ঠাণ্ডা হয় এখন ভাবিয়া! দেখ । 
জ্যোতিষীরা বলেন, চাঁদ এত ঠাণ্ডা যে সেখানে থারমোমিট!র 
রাখিলে তাহার তাপ শূন্যের নীচেও পঞ্চাশ ডিগ্রি কমিয়া 
ঘায়। ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! যদি চাঁদে একটুও 
জল থাকিত তাহা হইলে এই ঠাণ্ডায় জমিয়া তাহা পাথরের 
মত শক্ত বরফ হইয়! দাড়াইত নাকি? এই রকম চাদে 
কি মানুষ থাকিতে পারে, না গাছপালা থাকিতে পারে ? 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গাছপালা জীবজন্তুকে 
ৰাঁচাইয়া রাখিবার মত তাপও চাঁদে নাই। 


চাদের মৃত্যু 


উাঙগ সত্যই মরা জিনিস। দেহের শুষ্ক হাড়গোড় বাহির 
করিয়! সে ভূতের মত পৃথিবীর চারিদিকে দিবারাত্রি পাক্‌ 
দিয়া বেড়াইতেছে। যেই দূর্য্য আছে, তাই তাহার গায়ে 
একটু আলো! দেখা যায়, তাহা না হইলে সে ভূতের মতই 
কালো হইয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিত! ভাবিয়া দেখ, 
টা্দের কি ছুর্গতি! মরিয়াও তাহার মুক্তি নাই! 

এখন তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, চাদের এই ছুরব্্থ। 
কেন? এক কথায় যদি ইহার উত্তর শুনিতে চাও, তাহা 
হইলে বলি, ছোট হইয়া জন্মিয়াছিল বলিয়াই-টাদের এই 
অকাল-ৃত্যু। আমাদের পৃথিবীর সকল জীবজন্তই ছোট 
হইয়া জন্মে, তার পরে ধীরে ধীরে বড় হয় এবং পরে বুড়ো 
হইলে মরিয়া যায়! কিন্তু আকাশের জ্যোতিফদের মধ্যে 
নিয়ম এই যে, কেহ ছোট কেহ বড় হইয়া! জন্মে। যাহারা 
বড় হইয়া জন্মে তাহারাই বাঁচে অনেক দিন,_শীগ্র মরে 
কেবল ছোটরা। চাঁদ পৃথিবীর পুত্র, সে অদৃষ্টের দোষে 
ছোট হইয়৷ জন্মিয়ছিল, তাই সে শীঘ্ব শীত্র বুড়ো হইয়া 
মরিয়াছে। 

টাকে পৃথিবীর পুত্র বলিলাম কেন, বোধ হয় বুঝিলে 
না.। জ্যোতিষীর স্থির করিয়াছেন, এমন একদিন গিয়াছে, 
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যখন পৃথিবীর উপরটা এখনকার মত ঠাণ্ডা ছিল না এবং শক্ত 
মাটি-পাথর ইহার উপরে খু'ঁজিয়াই মিলিত না । বলা বাল্য 
ইহা অনেকদিন আগেকার কথা । এখনকার পৃথিবী যে-সব 
জিনিস দিয়া প্রস্তুত তখন তাহা! সব একাকারে থাকিয়া বন্‌ বন্‌ 
করিয়া ঘুরিত। কেবল ঘুরা নয়, এ-সব জিনিস গরম 
বাষ্পের আকারে থাকিয়া হয় ত একটা ছোট সূর্য্যের মত 
জ্বলিত। কিন্তু পৃথিবী ত আর সূর্যের মত বড় নয়, কাজেই 
কিছু দিনের মধ্যে সে তাপ ছাড়িয়া নিভিয়া গিয়াছিল ও 
তাহার শরীরের বাম্প জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল, 
কিন্তু তখনো তাহাতে ভয়ানক তাপ ছিল এবং সে আগেকারই 
মত বন্‌ বন্‌ করিয়া ঘুরিতেছিল। পৃথিবীর দেহ যখন এই- 
রকম কোমল এবং গরম, তখনি পৃথিবীর দেহ হইতে 
খানিকট। অংশ খসিয়! গিয়া চাদের জন্ম হইয়াছিল। তাহা 
হইলে দেখ, পৃথিবী নিজের দেহ দিয়াই চীদকে গড়িয়াছিল। 
কাজেই চীদকে যদি পৃথিবীর পুত্র বলা যায় তাহা হইলে 
অন্যায় হয় না। ৃ 
যাহা হউক চাঁদের মৃত্যু কেমন করিয়! হইল এখন বলি 
শুন। চাঁদ যখন পৃথিবী হইতে পৃথক্‌ হুইয়া পড়িয়াছিল, 
তখন দুইয়ের তাপ সমান ছিল এবং দুজনেই দেহের তাপ 
ছাড়িয়া ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই অবস্থায় কে 
শীত্র শীত্তর ঠাণ্ডা হইবে বলিতে পার কি? চাঁদ আকারে ছোট 
কাজেই সে শীপ্র ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রক হাঁড়ি 
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ভাত যখন উনন্‌ হইতে নাম।নো হয়, তখন তাহার সব অংশই 
প্রায় সমান গরম থাকে । কিন্তু যদি এক হাতা ভাত হাড়ি 
হইতে লইয়া একখান! থালায় রাখিয়া দাও, তাহা হইলে 
হাঁড়ির ভাতের অনেক আগে থালার এক হাতা ভাত ঠাণ্ডা 
হইয়া পড়ে। এই-রকমেই পৃথিবীর চেয়ে ছোট চাঁদটিই শী 
ঠাণ্ডা হইয়াছিল এবং তাহার সেই বান্পীয় দেহ শীঘ্র শীন্ত 
তরল হইয়া শেষে জমাট বাঁধিয়া! শক্ত হইয়াছিল। কিন্তু 
তখনো তাহার ভিতরটা গরম ছিল এবং গলা অবস্থায় 
ছিল;-_-তাই চাদ্দের উপরকার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া 
ভিতরকার গল! মাটি-পাথর হাজার হাজার আগ্নেয় পর্ববতের 
আকারে উপরে উঠিত। ইহার পরে চীদদের ভিতর পর্য্যন্ত 
ঠরাপণ্ড। হইলে আগ্নেয় পর্ববৰত নিভিয়া 'গিয়াছিল এবং চাদের 
চারিদিকে তখনো! যে-সব হাল্কা রকমের বাম্প ছিল তাহ! 
দিয়া জলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সময়টাই চাদের ভাল 
সময় ছিল,_-তখন আমাদের এখনকার পৃথিবীরই মত 
চীদের সমুদ্র-ভরা জল ছিল, হয়ত আকাশ-ভর! বাতাসও 
ছিল। এখন হইতে কত দিন আগে চাদের এই স্থখের 
জীবন আসিয়াছিল জানি না, কিন্তু তখনো আমাদের পৃথিবী 
যে, ভয়ানক ছিল গরম এবং তাহাতে পশুপক্ষী মানুষ 
গাছপাল! কিছুই জন্মিতে পারে নাই, তাহা নিশ্চয় । 

ইহার পরেই ঘখন চাদের সমস্ত দেহ ভিতর পর্য্যস্ত 
একেবারে ঠাণ্ডা! হইয়া গিয়াছিল, তখনি তাহার সখের জীবনে 
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মৃত্যুর লক্ষণ একে একে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 
খ্বরম না থাকায় সমুদ্রের জল কতক মাটির ভিতর প্রবেশ 
করিয়া বরফ হইয়। পড়িয়াছিল ও কতক চাদের দেহের নানা 
জিনিসের সঙ্গে মিশিয়া লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল । 
চীদে বাতাস ছিল কিনা জানি না, যদ্দি ছিলই ভাবিয়া লওয়া 
যায় তাহা হইলে উহাও একটু-একটু করিয়া চাঁদকে ছাড়িয়া 
মহাকাশের দিকে পলাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। চাঁদের 
যেমন দেহখানি ছোট, তাহার টানও সেই-রকম অল্ল। 
বাতাসের মত চঞ্চল জিনিসকে সে টানিয়৷ রাখিতে পারিবে 
কেন? 

এই-রকমে যখন চাঁদের ভিতরকার তাপ, সমুদ্র-ভরা 
জল, আকাশ-ভরা বাতাস একেবারে লোপ পাইয়াছিল, তখনি 
ঈদের মৃত্যু হইয়াছিল। 


পৃথিবীর মৃত্যুভয় 


'গাচ্গ মরিয়াছে তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু 
দিনে-দিনে তাপ ত্যাগ করায় পৃথিবীরও ভিতর পর্য্যন্ত যে 
ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে, ইহাই আমাদের ভয়ের কারণ । 
াদের যেমন মৃত্যু হইয়াছে, পৃথিবীরও যে একদিন সেই- 
রকমেই মৃত্যু হইবে, তাহা নিশ্চিত। দিনে দিনে পৃথিবী সেই 
মৃতার দিকে চলিয়াছে। 

এখনে! পৃথিবীর ভিতরে গরম আছে, কিন্তু তাহার 
উপরকার অনেক আগ্নেয় পর্ববতই নিতভিয়।৷ গিয়াছে, ছুই 
চারিটি মাত্র জাগিয়া আছে। কিন্তু কিছুদিন পরে পৃথিবীর 
সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে এবং আগ্নেয় পর্ববতও নিভিবে। 
পৃথিবীর টানে এখন চাদের একটা দ্িকই যেমন পৃথিবীর 
দিকে থাকে; মৃত্যুর পুর্বেব সেই-রকম পৃথিবীরও একটা দিক 
সূর্য্যের পানে চিরদিনের জন্য তাকাইয়া থাকিবে । একদিকে 
সৃষ্যের আলো! ও তাপ অবিরাম পড়িতে থাকিবে, অপর দিক্‌ 
চিরদিনের জন্য অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিবে । তখন পৃথিবীতে 
জল বাতাস খুঁজিয়া মিলিবে না এবং গাছপালা পশুপক্ষী 
ও মানুষের চিহনও ধরীতলে থাকিবে না। থাকিবে কেবল 
শু্ধ বড় বড় পাহাড়-পর্ববত এবং জলহীন সমুদ্রের গভীর 
খর্বগুলি। 
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চাদ মরিয়া গিয়া আমাদের পৃথিবীকে যে মৃত্যুর ভয় 
দেখাইতেছে তাহ! সত্য, কিন্তু ইহাতে তোমাদের ভয় 
পাইবার কিছুই নাই। কারণ কত হাজার হাজার বসর 
পরে এই মৃত্যু আসিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিবে তাহা হিসাব 
করিয়া আজও ঠিক করা যায় নাই। তবে মৃত্যু মিথ্া। 
হইবার নহে,_একদিন তাহ! আসিবেই আসিবে। 


সুধ্যের ছেট গ্রহ 


পুথিবীব্প কথা আগে বলিয়াছি। তার পরে সূর্য ও 
টা্দের কথাও বলা হইল। কিন্তু পৃথিবীই সূর্য্যের একমাত্র 
গ্রহ নয়,_পৃথিবী ছাড়া আরো! সাতটি জ্যোতিক্ক, কেহ কাছে 





সূর্যের ছোট গ্রহ 


কেছ দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা 
সম্পূর্ণ সূর্ধোছর অধীন। সূর্য্ের আলোতে তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই উদ্দ্বল হয় এবং সূষ্য্যের তাপে গরম হয়। তাহাদের 
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নাম তোমাদিগকে আগেই বলিয়ছি, মনে নাই কি? সূর্য্য 
খুব কাছে থাকিয়া ঘুরিতেছে বুধ, তার পরে শুক্র এব: 
শুক্রের পরে আমাদের পৃথিবী । পৃথিবী যে-পথে সূর্য্যকে 
ঘুরিতেছে, তাহার বাহিরে পর পর মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, 
ইউরেনস্‌ এবং নেপ্চুন আছে। 

বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল সূর্ধ্যকে মাঝে রাখিয়া যে. 
রকম পথে ঘুরিয়া বেড়ায় পূর্বৰ পৃষ্ঠায় তাহার একটা ছি 
দিলাম। এই সব গ্রহদের পথগুলি কি রকমে সূর্যের 
চারিদিকে সাজানো আছে, ছবিখানি দেখিলেই তোমরা 
বুঝিবে। ইহারা সূর্য্যের রাজ্যের ছোট প্রজা ;-_তাই 
ইহাদের পরিচয়ই আমরা প্রথমে দিব। 


্‌ বুধ 

স্ুর্থ্যের চারিদিকে যে-সব গ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদের মধ্যে 
বুধই সূর্য্যের খুব কাছে আছে । এজন্য বুধের কথাই আগে 
বলিব। বুধ আবার সকল গ্রহের চেয়ে আকারেও ছোট । 
সে যেন সূর্য্যের ছোট ছেলে, তাই সূধ্য তাহাকে কা "ছাড়া 
হইতে দেয় না। বুধকে ইংরাজিতে মার্কারি (10001) 
বলে। 

আমাদের দেশের প্রধান পণ্ডিতেরা বুধ গ্রহকে বেশ 
ভালো করিয়। জানিতেন এবং তাহার গতিবিধিও হিসাব 
করিয়া বাহির করিয়াছিলেন। পুরাণে লেখা আছে, বুধ 
গ্রহটি আমাদের টার্দদরি একটি পুত্র । 

যাহা হউক, বুধ সুর্য্যের খুব কাছে থাকে বলিয়া তাহাকে 
দেখা বড় কঠিন। সূর্য্যের আলোর সীমার মধ্যে তাহার 
বসতি, এজন্য ইচ্ছা করিলে যখন-তখন তোমরা বুধকে 
দেখিতে পাইবে না;_-জ্যোতিষীরাও যখন ইচ্ছা উহাকে 
দেখিতে পান্‌ না। গ্রহের যে পথে সূর্ধ্যকে ঘুরিয়া আসে, 
তাহ! ঠিক গোল নয়, গোল অথচ একটু লম্বা অর্থাৎ কতকটা 
পাখীর ডিমের আকৃতির মত। এই রকম ডিমের মত 
পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বুধ কখনে! কখনো সূষ্য্যের আলো হইতে 
একটু দুরে আসিয়া পড়ে। এই সময়েই পূর্বব বা পশ্চিম 
আকাশের গায়ে ভোর রাত্রে এবং সন্ধ্যায় বুধকে দেখা যায়। 


১২৪. গ্রহ-নক্ষত্র 


বুধকে থুব ছোট গ্রহ বলিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিয়ো 
না, ইহা আমাদের টাদের চেয়ে ছোট । টাদের উপরে সুড়ঙ্গ 
কাটিয়া তাহার ঠিক্‌ মাঝখানে যাইতে হইলে ন্থুড়ঙ্গটিকে প্রায় 
এক হাজার মাইল গভীর করিতে হয়। তোমরা যদি বুধের 
উপরে যাও এবং তাহার দেহের ঠিক মাঝে যাইবার জন্য 
কুয়ে! খুঁড়িতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে কুয়োটিকে দেড় 
হাজার মাইল গভীর করিতে হয়! ভাবিয়৷ দেখ, ইহা 
চাদের চেয়ে কত বড়। 

আর একটা হিসাবের কথা বলি। পৃথিবী কত বড় 
তাহা তোমরা! জান। এখন যদ্দি কেহ বুধকে তাডিয়া৷ একটা 
পৃথিবী গড়িবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে একুশটা বুধকে 
না ভাঙিলে একটা! পৃথিবী গড়া যাইবে না । সূর্য্য কি প্রকাণ্ড 
জিনিস, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। তোমরা যদি সূর্য্যের 
সহিত বুধের তুলনা করিতে যাও, তাহা হইলে একট! হাতীর 
সঙ্গে একটাচমশার তুলনা করা হয়। এক হাত ফীঁকওয়াল! 
একটা মাঝারি জালাকে যদি সূর্যা বলিয়া মনে যায়, তাহা 
হইলে বুধ হইয়া ধাড়ায় একটি সরিষার আধখানার সমান । 
সূর্যের সন্তানগুলির মধ্যে বুধ কত ছোট একবার ভাবিয়া 
দেখ । 

এত ছোট বলিয়াই বোধ হয় ্র্য বুধকে এত কাছে 
কাছে রাখিয়াছে। সূর্যের হয় ত ভয় হয়, বুঝি তাহার ছোট 
ছেলেটি ছারাইয়া যায়। সত্যই, বুধ যদি বৃহস্পতি শলি 


বুধ ১২৫ 


প্রভৃতি তাহার বড় বড় ভাইদের কাছে বেড়াইতে যাইত, তবে 
তাহার রক্ষা ছিল না। পৃথিবী যেমন চাঁদকে কাছে রাখিয়া 
নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়! লইয়া বেড়াইতেছে, উহারাও হয় ত 
ছোট ভাই বুধকে এঁ-রকমে চিরকালের জন্য ঘুরাইয়া মারিত। 

বুধ সূর্যের কাছে আছে ; তাই বলিয়া মনে করিও না, 
সে দশ ক্রোশ বা একশত ক্রোশ তফাতে আছে। বুধ, সূর্য্য 
হইতে তিন কোটি ষাটু লক্ষ মাইল দুরে রহিয়াছে । গ্রহ- 
নক্ষত্রদের দুরত্বের হিসাবে এই দুরত্ব অতি অল্প, সেই জন্যই 
বুধকে সূর্যের কাছে বলিলাম। কিন্ত আমাদের হিসাবে এ 
দুরত্ব অতি প্রকাণ্ড। বদি তুমি বুধে গিয়া একখানা রেলের 
গাড়ীতে চাপিয়৷ সূর্ধ্য দেখিতে বাহির হও, এবং গাড়ীখান! 
যদি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল করিয়া দৌড়ায়, তাহা হইলে প্রায় 
তিরাশী বৎসর পরে তুমি সূর্য্যে গিয়া! উপস্থিত হইবে। 
অর্থাৎ যদ্দি বারো বসর বয়সে গাড়ী চাপিতে পার, তবে 
পঁচানববুই বৎসর বয়সে তুমি সূর্য্যে পৌছিবে। তোমার 
এখনকার কালো চুলগুলি তখন পাকিয়া শাদা হইয়া যাইবে 
এবং এমন সুন্দর দাতগুলিও পড়িয়া যাইবে। 

পৃথিবীর যেমন একটি উপগ্রহ অর্থাৎ চাদ আছে, 
বুধের সে-রকম একটিও চাদ নাই। বুধ নিজেই চীদের মত 
ছোট জিনিস,__ইহার আবার চাঁদ থাকিবে কেমন করিয়া ? 

পৃথিবী বুধের চেয়ে কত বড় তাহা তোমাদিগকে আগে 
বলিয়াছি। জ্যোতিষীরা কি রকমে দুরের গ্রহদিগের দূরত্ব 


১২৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


আয়তন ও ওজন ঠিক করেন, তোমরা বোধ হয় তাহা জান 
না। এখন সে-সব হিসাবপত্রের কথা তোমাদিগকে বলিলে, 
তোমারা তাহার একটুও বুঝিবে না। জ্যোতিষীর কি- 
রকমে বুধের ওজন ঠিক্‌ করিয়াছিলেন, এখানে কেবল তাহারি 
কথ! একটু বলিব। 
তোমরা ধূমকেতু দেখিয়াছ কি? প্রকাণ্ড লেজ-ওয়ালা 
ধূমকেতু কখনো পুর্ব কখনো পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। 
ইংরাজি ১৯১০ সালের বৈশাখ ও জ্োষ্ঠ মাসে এই-রকম একটা? 
প্রকাণ্ড ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। তোমাদের মনে আছে 
কি? ধুমকেতৃ-সন্বন্ধে সকল কথ! পরে 'বলিব। এখন 
এইটুকু জানিয়৷ রাখ যে, ইহাদের মধ্যে কতক গুলি পৃথিবী, 
বুধ প্রভৃতি গ্রহদের মত এক একটা নিদিষ্ট সময়ে সূর্যকে 
ঘুরিয়া আসে । এই রকমই একটা ধূমকেতু আছে,__তাহার 
নাম এন্কি। এন্কি (12)০৮9) নামে একজন জ্যোতিষী 
ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার এ নাম 
দেওয়া হইয়াছে । এই' ধূমকেতুটি সূর্যোর খুব কাছে থাকিয়া 
তিন বদর তিন মাসে সূর্যকে ঘুরিয়া আসে। রেলের গাড়ী 
স্টেশনে পৌঁছিতে দেরী করে, তুমিও কখনো কখনো ইস্কুলে 
যাইতে দেরি কর। কিন্তু আকাশের গ্রহনক্ষত্রেরা দেরি 
কাহাকে বলে জানে না। যাহার যেমন সময় ঠিক করা 
আছে, তাহার! সেই সময় অনুসারে চলিবেই চলিবে । ঘড়ি 
 শ্লো ফাষ্ট, যায়, কিন্ত উহাদের স্লো ফাষ্ট, নাই। 


বুধ ১২৭ 


কিন্তু বহুদিন আগে হঠাৎ একটা ভাবনার কথা 
হইয়াছিল। যে-দিন এন্কির ধূমকেতুকে দেখিবার কথা! 
ছিল, সেদিন এন্কি দেখা দিল না। পণ্ডিতদের মহ! 
ভাবনা হইল। সব মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু হিসাব ত মিথ্যা 
হইবার নয়! হিসাবে ভুল আছে ভাবিয়া তাহারা অঙ্ক 
কষিতে লাগিলেন। দশ হইতে দুই বাদ দিলে আট বাকি 
থাকে, তোমরা অঙ্ক কষিয়া ইহ ঠিক করিতে পার। এখন 
যদি একদিন হঠাৎ দেখা যায় যে, দশ পয়স! হইতে দুই পয়সা 
খরচ করিলে ছয় পয়সা বাকি আছে, তাহা হইলে তোমর! 
অবাক্‌ হইয়া যাও নাকি? তোমরা তখন নিশ্চয়ই ভাবিতে 
থাক যে, হিসাবে ভুল হইয়াছে । জ্যোতিষীরা এন্কিকে 
আসিতে না৷ দেখিয়া, এই-রকম অবাক্‌ হইয়াই ভাবিয়াছিলেন, 
হয় ত হিসাবে ভুল আছে। কিন্তু ভুল ধরা পড়িল না। 

পণ্ডিতমহলে মহা তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। কেহ 
বলতে লাগিলেন, এন্কিকে সূর্য্য টানিয়া পুড়াইয়া ফেলিয়াছে ; 
কেহ বলিলেন, ঘুরিবার পথে যখন সে শনির সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিল, তখন শনিই তাহাকে আট্কাইয়া রাখিয়াছে। 

জ্যোতিষীর মহা! মুক্ষিলে পড়িলেন ; আকাশে এন্কির 
খোঁজ করিতে তীহাদের রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া 
যাইতে লাগিল। হঠাৎ এক রাত্রিতে এন্কি দেখা দিল। 
তাহাদের ভাবনা দূর হইল বটে, কিন্তু এন্কি পথের মাঝে 
কেন এত দেরি করিল, তাহা ঠিক্‌ করিবার জন্য তাহাদিগকে 


১২৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


হিসাবে বসিতে হইল। রেলের গাড়ী যখন ষ্টেশনে পৌছিতে 
দেরি করে, তখন ফ্েশন-মাষ্টার বুঝিয়া লন, পথে তাহার 
কল বিগ্ড়াইয়া গিয়াছে, না হয় তাহাকে কোনে! মাঝ-ফ্টেশনে 
আটক্‌ থাকিতে হইয়াছে । কিন্তু এন্কির কল ত 
বিগ্ড়াইবার নয়;--স্থির হইল, পথে তাহাকে 'কেহু 
আট্কাইয়! রাখিয়াছিল। 
যে-পথে এন্কি সূর্যকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কাছে 
কোনে! গ্রহ বা উপগ্রহ ছিল কি না, পণ্ডিতেরা ম্যাপ খুলিয়া 
তাহা দেখিতে লাগিলেন । দেখা গেল, এ সময়ে বুধগ্রহ 
এন্কির পাশে ছিল। পণ্ডিতের! হাফ্‌ ছাড়িয়! বাঁচিলেন,-_ 
সকলেই বুঝিলেন, ছোট ধূমকেতু এন্কিকে পথের মাঝে 
পাইয়া বুধ তাহাকে টানাটানি করিয়া একটু মজা করিয়াছিল, 
তাই ধূমকেতুর ফিরিয়া আসিতে এত বিলম্ব ! 
যাহা হউক এই টানাটানিতে এন্কির একটু কষ্ট 
_ হইলেও জ্যোতিষীদের খুব স্থবিধা হইয়া গিয়াছিল। সে কত 
দিন দেরি করিয়াছিল তাহা জ্যোতিষীরা জানিতেন। কত 
জোরে টানিলে এই রকম দেরি হইতে পারে, তাহারা অঙ্ক 
কষিয়া তাহাও স্থির করিয়াছিলেন। তার পরে বুধের 
শরীরে কি পরিমাণ পদার্থ আছে, ইহা হইতেই স্ফির 
সুইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, মোটা মানুষের গায়ের জোর 
ছিপছিপে লোকের জোরের চেয়ে সব সময়ে বেশি হয় না। 
কুস্তিগীর পালোয়ানেরা- মোটা নয়। খুব মোটা লোকেরা 
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এই সব পালোয়ানের সহিত লড়িতে গিয়া! প্রায়ই হারিয়া 
যায়। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রদের নিয়ম অন্য রকম; ইহার্দের মধ্যে 
যেবেশি মোটা তাহার জোরও তেমনি বেশি । কাজেই 
কোনো গ্রহের টানের পরিমাণ জানিতে পারিলে, সে ওজনে 
কত তাহা ঠিক করা কঠিন হয় না । 

এই রকমেই জ্যোতিষীরা ঠিক করিয়াছেন__একুশটা 
বুধগ্রহ একটা পৃথিবীর সমান। 

এন্কির কথা বলিতে গিয়। অনেক সময় কাটিয়া গেল; 
এখন বুধগ্রহের অন্যান্য খবর তোমাদিগকে দিব। 

গ্রহমাত্রেই সূ্যের চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়ায় । আমাদের 
পৃথিবী একটি গ্রহ-_সূর্য্কে একবার পাক দিয়া আসিতে 
ইহার তিন শত পীঁয়ষট্রি দিন অর্থাৎ একবগুসর সময় 
লাগে। একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। বুধও 
একটা গ্রহ, সে কতদিন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে জান 
কি? জ্যোতিষীরা ঠিক্‌ করিয়াছেন, অফ্ট-আশী দিনে সে 
একবার ূরধ্কে ঘুরিয়! আসে, তাহা হইলে বুঝ! যাইতেছে, 
বুধে যদি প্রাণী থাকে, তবে তাহাদের এক বৎসর হয় অফট- 
আশী দিনে। অর্থাৎ আমাদের এক বসর বুধের প্রায় 
চারি বৎসরের সমান। বুধের রাজ্যট! বড় মজার নয় কি? 
এখন যদি তোমার বয়স বারো বুসর হয়, বুধের লোকেরা 
তোমার বয়স হিসাব করিয়া বলিবে আটচল্লিশ বসর ! 


অষ্ট-আশী দিনে একবার সূর্য্যেকে পাক্‌ দিয়া আসা বড় 
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সোজা! ব্যাপার নয়। বুধ পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের কাছে আছে, 
এজন্য যে গোলাকার পথে সে সূষ্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা 
_. পৃথিবীর পথের চেয়ে ছোট । কিন্তু তবুও অফ্ট-আশী দিনে 
ূ্ধ্যকে ঘুরিয়৷ আসিতে বুধকে খুব জোরে জোরে চলিতে 
হয়। এক বওসরে সূর্যকে ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবী কত 
জোরে চলে, তোমরা বোধ হয় জান না। প্রতি সেকেণ্ডে 
উহাকে উনিশ মাইল করিয়া চলিতে হয়। ইহা কি ভয়ানক, 
বেগ, মনে ভাবিয়া দেখ। তুমি প্রাণপণে দৌড়িয়া এক 
সেকেপ্ডে হয় ত দু'হাত কি তিন হাতের বেশি চলিতে পার 
না। কিন্তু পৃথিবী সেই একটুখানি সময়ে সূর্ধ্যকে ঘুরিবার 
জন্ত দৌড়ায় উনিশ মাইল ! বন্দুকের মুখ হইতে যে গুলি 
বাহির হয়, তাহা এত জোরে চলে যে, গুলি চোখে দেখা 
যায় না। পৃথিবী চলে বন্দুক বা কামানের গুলির চেয়েও 
জোরে। বুধের জোর আবার পৃথিবীর চেয়েও বেশি ;_সে 
প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল রাস্তা চলে এবং এই-রকমে 
চলিয়াই অষ্ট-আশী দিনে সূর্যকে ঘুরিয়া আসে । সূর্য্যে 
চারিদিকে ঘত ছোট বড় গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদের 
মধ্যে কোনোটি এত বেগে চলে না । এই জন্যই গ্রীকেরা 
বুধের নাম দিয়াছিলেন ()19:০9/5) অর্থাৎ “সূর্যের দূত!” 
অমাবস্যার পরে চাঁদ কেন একটু-একটু করিয়া বড় হইয়া 
শেষে পুণিমায় সম্পূর্ণ গোল হইয়া পড়ে, তাহা তোমাদিগকে 
আগে বুঝাইয়াছি। বুধ ও গুক্রের সূর্য প্রাদক্ষিণ-পথ 


| বুধ ১৩১ 

পৃথিবীর পথের ভিতরে আছে, এই জন্য বুধ ও শুক্র দুয়েরই 

দের মত ক্ষয় বৃদ্ধি দেখা যায়। 

_. বোধ হয় কথাটা বুঝিতে পারিলে না। এখানে একটা 

ছবি দিলাম, ছবি দেখিলেই বুঝিবে । ছবির মাঝে সূষ্ধ্য স্থির 
সবুর রি 





শুক্র ও বুধের কলার হাসবৃদ্ধি 

হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারি চারি পাশে বুধ ঘুরিতেছে। 
পৃথিবী আছে ইহার ভ্রমণপথের বাহিরে। সূর্যের আলো! 
গায়ে লাগায় কি-রকমে বুধের কলার হ্থাসবৃদ্ধি হইতেছে 
তোমরা এখন ছবি দেখিলেই বুঝিবে। 

পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ প্রায় চবিবশ ঘণ্টা, ইহা 
তোমরা জান। সে চবিবিশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের 
চারিদিকে একবার ঘুর পাক খায় বলিয়াই দিনরাত্রির পরিমাণ 
এই-রকম্‌ হইয়াছে । প্রাচীন জ্যোতিষীদের জানা ছিল, 
বুধগ্রহও চবিবশ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক খায়। কাজেই 
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তাহারা বলিতেন, পৃথিবীতে যেমন চবিবশ ঘণ্টায় দিন রাত্রি 
হয়, বুধেও তাহাই হয়। এখনকার জ্যোতিষীরা একথা 
স্বীকার করেন না। তীহারা খুব বড় দূরবীণ দিয়া বুধকে 
দেখিয়া বলিতেছেন, চাঁদ যেমন তাহার একটা পিঠই চিরকাল 
পৃথিবীর দিকে ফিরাইয়া রাখে, সেই-রকমে বুধও তাহার 
দেহের একটা দিক্‌ সূর্য্যের দিকে ফিরাইয়া ঘুরিতেছে। 

তাহা হইলে বুবা যাইতেছে, বুধের একটা পিঠেই চির- 
কাল রৌদ্র পায় এবং বাকি অংশটা চিরকালের জন্য 
অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে । কাজেই বলিতে হইতেছে, বুধে 
পৃথিবীর মত দিনরাত্রির পরিবর্তন হয় না। উহার একটা 
দিকে চিরকালের গন্য রাত্রি এবং আর একট! দিকে চির- 
কালের জন্য দিন হইয়া আছে। বুধগ্রহে সকাল সন্ধ্যা নাই, 
সূর্য্যের উদয় অস্ত নাই, গ্রীত্ম বর্ষা প্রভৃতি খতুর পরিবর্তীনও 
নাই । কি ভয়ানক স্থান ! 

বুধ পৃথিবীর চেয়ে সুধ্যের অনেক কাছে আছে, এজন্য 

তাপ ও আলো! তাহাতে অত্যন্ত বেশি পড়ে । আমরা 
রীধা-বাড়া করিবার জন্য কাঠ কয়লা কত কি জ্বালিয়া আগুন 
করি। কিন্তু বুধে সূর্যের তাপ এত বেশি যে তাহাতেই 
জল টগ্বগ্‌ করিয়া ফুটিতে পারে,__আগুন ভালার দরকারই 
হয় না। সেখানে সূর্যকে আকারেও খুব বড় দেখায়-_ 
বুধগ্রহের সূর্য্য আমাদের সূর্য্যের প্রায় নয় গুণ বড়। 

যেখানে এত গরম এবং যেখানে দিন-রান্রি, তিথি-মাস 
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খতু-সম্বত্সর কিছুই নাই, সেখানে যে জল নাই, বাতাস নাই, 
বৃষ্টি নাই এবং মানুষের বা পশুপক্ষীদের মত প্রানীও নাই, 
একথা তোমাদিগকে বলাই বাহুল্য। বুধ চীদেরই মত 
জনপ্রাণিহীন শুল্ক গ্রহ। 

জ্যোতিষীর বুধের ফোটোগ্রাফ-ছবি তুলিয়াছেন। 
ছবির স্থানে স্থানে ফাট! ফাটা দাগ দেখা যায়। জ্যোতিষী- 
দের মতে ইহা! বুধের উপরকার বড় বড় ফাটাল। হাজার 
হাজার বওমর ক্রমাগত সূর্য্যের তাপ পাইয়া বুধের মাটি-পাথর 
সম্ভবতঃ এ-রকমেই ফাটিয়া গিয়াছে। দৃরবীণ দিয়া এই 
ফাটালগুলিকে চাদের সমুদ্রের মত স্পট দেখা যাঁয়। এই 
জন্যই জ্যোতিষীরা! বলেন, বুধে বাতাঁস ব! অন্য কোন বাম্প 
নাই এবং মেঘও নাই,__থাকিলে উহার উপরকার ফাটালের 
দ্বাগগুলিকে কখনই এ-রকম সুস্পষ্ট দেখা যাইত না। 

বুধ সূর্যের এত কাছে আছে, কিন্তু তথাপি তাহাকে খুব 
উজ্জ্বল দ্রেখায় না। উহার উজ্্বলতা আমাদেরই টাদেরই 
মত। বুধ কেন এত অনুজ্জ্বল তাহা বোধ হয় তোমরা 
বুঝিতে পারিয়াছ। কালো! মাটি বা! পাথরকে রৌদ্রে ফেলিয়া 
রাখিলে, তাহাকে কি কখনো উজ্জ্বল দেখায়? কিন্তু সাদ! 
কাগজে বা কাচে রৌদ্র পড়িলে, তাহা চক্‌ চক করে। বুধের 
উপরটা সম্ভবতঃ কালো! মাটি বা কালে! পাথরের মত কোনো 
জিনিস দরিয়া গড়া, তাই সে বেশি সূর্যের আলো পাইয়াও 
বিশেষ উজ্জ্বল হয় না। | 


শুক্র . 


লুর্ধ-প্রুহের কথা বলা" হইল, এখন শুক্রের কথা বলিতে 
হুইবে। শুক্রকে ইংরাজিতে ভিনাস্‌ (ড9005) বলা হয়। 
বুধগ্রহের পরেই শুক্রের ভ্রমণ-পথ এবং শুক্রের পরেই 
আমাদের পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ | | 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শুক্র আমাদের পৃথিবীর 
খুব কাছে আছে। কত কাছে আছে জান কি? হিসাব 
করিয়া দেখিয়াছি-_শুক্র ঘুরিতে ঘুরিতে এক এক সময়ে 
পৃথিবী হইতে আড়াই কোটি মাইল তফাতে আসিয়া দাড়ায় । 
পৃথিবী হইতে টাদ যত দূরে আছে, শুক্র তখন তাহারি এক 
শত গুণ দূরে আসে । তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যাহা এত 
দুরে তাহাকে কেমন করিয়া কাছের জিনিস বলা যায়। 
কিন্তু তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, এই আকাশটি নিতান্ত 
ছোট জায়গ৷ নয়, তাই তাহাতে যে-সব গ্রহ-নক্ষত্র বাস করে 
তাহারা খুবই দূরে দূরে থাকে । এই কারণে ছু-মাইল দশ 
মাইল লইয়। ইহাদের দূরত্বের হিসাব করা যায় না, কোটি 
কোটি লক্ষ লক্ষ মাইল লইয়া হিসাবে বসিতে হয়। সেই 
হিসাবে শুক্রকে পৃথিবীর কাছের বন্ত্ই বলিতে হয়। 

পৃথিবীর এত কাছে থাকে বলিয় শুক্র-সম্বন্ধে অনেক 
খবর আমাদের জানা আছে। আমাদের দেশের প্রা্টীন 
জ্যোতিষীর! ইহাকে খুব ভালো করিয়া জানিতেন। এল্ন্ 
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আমাচ্দের পুরাণে এবং অন্যান্য ধর্ম পুস্তকে ইহার অনেক 
উল্লেখ দেখা যায়। কোনো পুস্তকে শুক্রকে পুরুষ বলিয়া 
লেখ৷ হইয়াছে, এবং কোনে! পুস্তকে তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া 
বর্ণনা করা হইয়াছে। উড়িষ্যায় কণারকের ভাউ! মন্দিরে 
শুক্রগ্রহের একটা চেহারা পাথরে খোদা আছে । সেখানে 
শুক্রুকে স্ত্রীলোকের আকারই দেওয়া হইয়াছে । 

শুক্রের জন্ম-সন্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটি মজার 
গল্প আছে। শ্রীকৃষ্চের পুত্র প্রছ্যান্সের নাম তোমরা হয় ত 
শুনিয়াছ । ইনি জন্মগ্রহণ করিয়৷ সন্বর নামে এক অস্থরকে 
বধ করিবেন বলিয়া স্থির ছিল। এই অস্থরটি ভয়ানক 
অত্যাচারী ছিল, স্বর্গ মর্ত্য পাতালের সকলেই ইহাকে ভয় 
করিয়া চলিত ! প্রদ্যন্সের হাতে মৃত্যু হইবে শুনিয়া জম্বর 
ভয়ানক চিস্তিত হইয়া পড়িল এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 
স্থির করিল, প্রহ্যুন্সের জন্ম হুইবামাত্র তাহাকে হত্যা করা৷ 
ব্যতীত নিজেকে বীচাইবার আর উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের 
ঘরে প্রছ্যন্ন জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, 
সাহার শিপু পুত্রটিকে হত্যা করিবার জন্য সম্বর খুব চেষ্টা 
করিবে। তাই তিনি ঘরের চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইয়া 
দিলেন । কিন্তু সন্বরের হাত হইতে শিশু প্রহ্যন্গকে রক্ষা 
করা হইল না। কোন্‌ এক স্থযোগে ছয় দিনের শিশু 
্রচ্য্গকে সম্বর চুরি করিয়া একেবারে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া 
দিল। সে ভাবিল, প্রহ্যন্ন বুঝি মরিয়। গেলেন, কিন্তু সমুদ্রের 
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জলে ডুবিয়াও প্রছ্যন্সের মৃত্যু হইল না। সমুদ্রের কট! 
বড় মাছ তাহাকে গিলিয়া ফেলিল। তোমর! হয়ত ভাবিতেছ 
মাছটা প্রহ্যন্গকে খাইয়া হজম করিয়া! ফেলিল; কিন্তু তাহা 
হুইল না। ছয় দিনের শিশু প্রদ্যন্ন মাছের পেটের ভিতরকার 
গরমে বেশ আরাম বোধ করিতে লাগিলেন এবং দিনে দিনে 
সেখানে বড় হইতে লাগিলেন। 

এদিকে এক দ্বিন এঁ মাছটি একজন জেলের জালে ধরা! 
পড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড মাছটিকে পাইয়া জেলের মনে খুব 
আনন্দ হইল। কিন্তু এত বড় মাছটিকে খাইবে কে? 
ইহার দামও অনেক । অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চারিটা মুটের 
মাথায় বোঝাই দিয়া জেলে মাছ বিক্রয় করিবার জন্য সন্বর 
অস্ুরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল । সম্মর তখন বাড়ী ছিল 
না, হয় ত স্বর্গে গিয়া সে তখন দেবতাদিগকে জ্বালাতন 
করিতেছিল, না হয় পাতালে গিয়া নাগরাজের লেজ ধরিয়া 
টানাটানি করিতেছিল। সম্বরের বাড়ীতে কেবল তাহার 
পালিতা কন্যা মায়াবতী ছিলেন। মায়াবতী পরমানুন্দরী 
ছিলেন। বোধ হয় মেয়েটিকে এমন সুন্দরী দেখিয়াই সম্বর 
তাষ্থীকে খাইয়া ফেলে নাই। সম্বর যে প্রদ্যন্নকে চুরি করিয়া 
সমুদ্রে ফেলিয়। দিয়াছে এবং তার পরে তিনি যে মাছের 
পেটের ভিতরে আছেন, এই সব কথা মায়াবতী আগেই 
জানিতেন। যখন জেলে একটা প্রকাণ্ড মাছ বিক্রয় করিতে 
আসিল, তখন মায়াবতী মাছের চেহারা দেখিয্মাই বুঝিলেন, 
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প্রহ্যন্গ এই মাছের পেটের ভিতরে আছেন। জেলে মাছের 
দাম খুবই বেশি চাহিল, কিন্তু মায়াবতী দরদস্তুর না করিয়া 
সেই দাম দিয়াই সেই মাছটিকে কিনিয়া লইলেন। তিনি 
তাহাকেও কিছু বলিলেন না এবং নিজেই বটি লইয়৷ মাছ 
কুটিতে বসিলেন। যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল, 
প্রদ্যন্গ মাছের ভিতর হইতে বাহির হইয়৷ পড়িলেন। 

এই ঘটনার পরে কি হইল তাহা বোধ হয় তোমরা 
জানিতে চাহিতেছ, কিন্তু সে গল্প তোমাদিগকে বলিতে গেলে, 
আর জ্যোতিষের কথা বলা হইবে না। তোমরা কেবল 
এইটুকু জানিয়! রাখ যে, ষোলো বুসর বয়সে প্রত্্যন্দ সম্বরকে 
মারিয়া ফেলিলে, এঁ মায়াবতীই শুক্রগ্রহের আকার লইয়া 
আকাশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাই 
আমাদের পুরাণের মতে শুক্রের জন্মবৃত্তান্ত । 
যাহা হউক, শুক্র পৃথিবীর কাছে রহিয়াছে বলিয়া 
আকাশের ছোট বড় নক্ষত্রদের মধ্যে কোন্টি শুক্র তাহ! 
চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় না। আকাশের কোন্‌ নক্ষত্রটিকে 
শুক্র ৰলিতেছি, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই। 
যে নক্ষত্রটি প্রতি বুসরে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সন্ধ্যার সময়ে 
পশ্চিম আকাশে ধক্‌ ধক্‌ করিয়! জবলিতে থাকে সেইটি শুক্র । 
ইহাকে লোকে “সন্ধ্যা-তারা” বা “সাঝের তারা” বলে। তাহা 
হইলে বুঝা যাইতেছে, শুক্রকে চিনিয়া লইবার জন্য দূরবীণের 
দরকার হয় না, বা রাত জাগিয়াও বসিয়া থাকিতে হয় না। 
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তোমরা “শুক-তারা” বা “পোয়াতে তারাকে” দেখিয়াছ 
কি? সূর্য উঠিবার আগে ব৷ পুর্বেবের আকাশে ইহাকে দেখা 
বায়। ইহাও “সাজের তারাঞ্র মত ধক্‌ ধক্‌ করিয়৷ জ্বলে । 
এই নক্ষত্রটাও শুক্র-গ্রহ ৷ 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,_-এ আবার কি? তাহা 
হইলে শুক্রগ্রহ কি দুটা? শুক্র ছুটা নয়,_একটাই । 
একটি শুক্রই এক সময়ে পশ্চিমে উঠিয়া “সাজের তারা” হয় 
এবং আর এক সময়ে পুবে উঠিয়া “পোয়াতে তারা” হয়। 
তোমরা যদি পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে বগুসরের 
যে-সময়ে “সাজের তারা” পশ্চিমে উঠে, তখন পুবে “পোয়াতে 
তারা” উঠে না। আবার যখন “পোয়াতে তারা” পুবে 
উঠিতে আরম্ভ করে, তখন প্সাীঁজের তারার” সন্ধান পাওয়া 
যায় না। একই রাজ্িতে সন্ধ্যায় “সাজের তারা” উঠিতেছে 
এবং শেষ রাত্রিতে “পোয়াতে তারা” উঠিতেছে এমন একটি 
রাত্রিও তোমরা বৎসরের মধ্যে খু'জিয়া পাইবে না । 

শুক্র আকারে কত বড় বোধ হয় ইহাই তোমরা এখন 
জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু এ-সম্বন্ষে বিশেষ কিছু বলিবার 
নাই। কেবল জানিয়া রাখ যে, পৃথিবী ও শুক্র যেন ছুটি 
বমক ভগিনী.__ছুটি প্রায় একই রকমের, পৃথিবী কেবল 
সামান্য একটু বড়। কিন্তু ইহা ছাড়া দুইয়ের মধ্যে আর 
বেশি মিল দেখা যায় না। পৃথিবীর একটা উপগ্রহ অর্থাৎ 
চাদ আছে, কিন্তু শুক্রের একটা ছোট চীঁদও এপর্যন্ত খুঁজিয়া 
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পাওয়া বায় নাই। পৃথিবী সূর্যকে একবার ঘুরিয়া আসিতে 
তিনশত পট্টি দিন.সময় লয়, কিন্তু শুক্র সূর্য্যকে ঘুরে 
কেবল মাত্র সাড়ে সাত মাসে । অর্থাৎ শুক্রের বসরগুলি 
আমাদের সাঁড়ে সাত মাসের সমান। তার পরে পৃথিবী 
তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে চবিবশ ঘণ্টায় ঘুরিয়া এখানে 
দ্রিনের পর রাত, এবং রাতের পর দিন দেখাইতে থাকে, কিন্ত 
বুধ গ্রহের মত শুক্রের একটা দিকই চিরকালের জন্য সূর্য্যের 
পানে তাকাইয়া থাকে, তাহার পিছনের আধখানায় কখনো! 
সূর্যের আলো পড়ে না । তাহা হইলে দেখ, শুক্রে রাত দিন 
হয় না। যে আধখানায় দিন আছে সেখানে চিরকালের 
জন্যই দিন এবং যে আধখানায় এখন রাত আছে সেখানে 
চিরকালের জন্যই রাত থাকে । 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, পৃথিবী ও শুক্র চেহারায় 
ঠিক্‌ ছু"টি যমক বোনের মত হইলেও তাহাদের রকম-সকম 
সব উল্টা । 

পর পৃষ্ঠায় শুক্রের দু'খানা ছবি দিলাম। এগুলি 
দেখিতে ঠিক্‌ চাদের ছবির মত। চীদের মত বুধগ্রহের 
হ্থাসবৃদ্ধি আছে, ইহ! তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। বুধের 
ভ্রমণপথের মত শুক্রের ভ্রমণ-পথ পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে 
আছে ; এজন্য বুধের মত শুক্রেরও ক্ষয়বৃদ্ধি হয়। দূরবীণ 
দিয়া যদি তোমরা শুক্রের ক্ষয়বৃদ্ধি দেখিতে পার, তাহা হইলে 
অবাক্‌ হইয়া যাইবে । খালি চোখে যে শুক্রকে একটা 
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শুক্রেন্প কলা 





অর্ধচজ্লাকার শুক্র 


শুক্র ১৪১ 


আলোকবিন্টুর মত জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিয়া জ্বলিতে. দেখা যায়, 
তাহাকেই দুরবীণের মধ্যে একটি ছোট চাদের মত দেখায়। 
বদি স্থৃবিধা পাও, তবে একবার দূরবীণ দিয়া শুক্রকে 
দেখিয়া লইয়ো। 

শুক্রের মত উজ্জ্বল নক্ষত্র সমস্ত আকা'শটাতে খু'জিয়া 
পাওয়া যায় না। জ্যোতিষীর! হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, 
আকাশের যে-সব নক্ষত্র খুব উজ্ভ্বল তাহাদের কুড়ি পঁচিশটা 
একত্র না করিলে উজ্জ্বলতা শুক্রের সমান হয় না। কিন্তু 
শুক্রের এত আলো! কোথা হইতে আসে। সে পৃথিবীর চেয়ে 
সুর্যের কাছে আছে, এজন্য আমরা সূর্য্য হইতে যে তাপ ও 
আলো পাই, গুক্র তাহারি দ্বিগুণ তাপ-আলো পায়। কিন্তু 
তাহাতেই কি শুক্র এত উজ্জ্বল? বুধগ্রহটি শুক্রের চেয়ে সূর্ধ্যের 
কাছে আছে, তবে তাহাকে কেন এত উজ্জ্বল দেখায় না? 

আমি যে-সব প্রশ্ন করিলাম, অনেক দিন আগে 
জ্যোতিষীরা পরস্পরকে এই সব প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেন, 
কিন্তু ভাল উত্তর তাহাদের কাছে পাওয়৷ যাইত না। কেহ 
বলিতেন, ্র্্য যেমন তাপ ও আলো দেয়, শুক্রও তেমনি 
নিজে তাপ-আলো দেয়। কিন্তু আজকালকার জ্যোতিষীরা 
বুড়ো জ্যোতিষীর্দের এই রকম কথায় বিশ্বাস করেন না। 
তাহারা দেখিয়াছেন, শুক্রগ্রহটি আমাদের পৃথিবী ও চীদেরই 
মত জিনিস, স্ৃতরাং তাহার নিজের আলো নাই ! সূর্য্যের 
আলো গায়ে লাগিলেই সে আলোকিত হয়। 
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সকল গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়ে কেন শুক্রকে বেশি উক্জ্বল 
দেখায় তাহা আধুনিক জ্যোতিবীরাই স্থির করিয়াছেন 
তাহারা বলেন, শুক্রের আকাশে বাতাস আছে এবং সেই 
বাতাসে মেঘ ভাসে। সূর্যের আলো এই সব সাদা মেঘের 
উপরে পড়িয়া এত উজ্জ্বল দেখায়। কেহ কেহ আবার 
একথাতেও বিশ্বাস করেন না। তাহারা বলেন, শুক্রের 
আকাশে খুব ঘন বাতাস বা এঁরকমের স্বচ্ছ বাস্প আছে, 
এবং তাহাতে ধূলার কণা ইত্যাদি খুব ছোট ছোট জিনিস 
ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সূর্যের আলো এসব কণার উপরে 
পড়িয়াই শুক্রকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে । 

শুক্রের ছবিট। দেখ, তাহাতে মেঘের মত অনেকগুলি 
কালে। কালে। দাগ দেখিতে পাইবে । 'এইগুলিকেই এক দল 
পণ্ডিত মেঘের চিহ্ন বলিতেন। এখন সেগুলিকে শুক্রের 
উপরকার উুনীচু মাটির চিহ্ন বলা হইয়া থাকে । 

শুক্রগ্রহের অনেক কথা বলিলাম। তাহাতে মানুষ 
বা অপর কোনো জীবজন্তু বাস করে কি না, এখন সেই কথা 
বলিব। শুক্রের একদিকে চিরকালের জন্য দিন এবং আর 
একদিকে চিরকালের জন্য ঘোর রাত্রি আছে, একথা 
তোমাদ্িগকে আগেই বলিয়াছি। সুতরাং ইহার অন্ধকার 
দ্বিক্টা যে বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা এবং আলোর দ্িক্টা যে, 
মরুভূমির মত গরম, একথা তোমরা বোধ হয় অনায়াসে 
বুঝিতে পারিতেছ। এইজন্যই জ্যোতিষীরা আন্দাজ করেন, 


খক্রে ১৪৩ 


শুক্রে যদি জল থাকে, তবে তাহার সকলই বরফ হইয়া 
অন্ধকারের দিকে জমা হইয়া আছে । আলোর দিক্‌টা গরম, 
কাজেই সেখানে জলের লেশমাত্র থাকিতে পারে না। 

আমাদের পৃথিবীতে যেমন গরম দেশের বাতাস 
আকাশের উপর দিয়া ঠাণ্ডা দেশে যায় এবং ঠাণ্ডা দেশের 
বাতাস গরম দেশে আসে, শুক্রেও ঠিক তাহাই হয়। ঠাণ্ু। 
ও গরম বাতাস তাহার দুই পিঠে চিরদিন ছুটাছুটি করিতে 
থাকে । চিরকাল ধরিয়া যেন শুক্রের উপর দিয় প্রকাণ্ড 
বড় বহিয়। যায়। 

খুব গরম মরুভূমির মধ্যে মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং 
মেরু-প্রদেশের বরফের উপরেও মানুষ ও জীবজন্ত্ররা বাস 
করে। ত-ছাড়া খুব প্রবল ঝড়ের মধ্যেও তাহারা নিজেদের 
রক্ষা করিয়া চলে। কাজেই শুক্রের গরমে, ঠাণ্ডায় এবং 
ঝড়ে যে জীবজন্তু বাস করিতে পারে না, একথা কখনই বলা 
যায়না। জল ও বাতাসই জীবের প্রাণ, সেগুলি যখন 
শুক্রগ্রহে আছে তখন সেখানে জীবজন্তু থাকারই সম্ভাবন৷ 
বেশি নয় কি? 

কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা মনে করিয়ো। না যে, শুক্রে 
ঠিক তোমার আমার মত মানুষ বা আমাদের গোয়াল ঘরের 
গরুর মত গরু আছে । পৃথিবীর সহিত শুক্রের কত অমিল 
রহিয়াছে ভাহা। আগে বলিয়াছি। কাজেই বিধাতা যদি গুক্র- 
গ্রহে জীব স্থষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে তিনি 
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কখনই পৃথিবীর অবস্থার সহিত মিলাইয়া স্থপতি করেন 
নাই;-_শুক্রের অবস্থার সহিত মিলাইয়াই জীবের স্ষ্টি 
করিতে হইয়াছে । সেই জন্যই বলিতেছিলাম, যদি তোমরা 
শুক্রেকিরকম জীব আছে দেখিবার জন্য সেখানে গিয়া ' 
উপস্থিত হও, তাহা হইলে সেখানকার জীবজন্ত্রর আকৃতি- 
প্রকৃতির সহিত পৃথিবীর জীবজন্তর হয় ত একটুও মিল 
দেখিবে না। এক অদ্ভুত স্থষ্টি তোমাদের চোখে পড়িবে । 
জল তাপ ও আলো না পাইলে গাছপালার বাঁচে না। 
শুক্রের অন্ধকার দিকৃটাতেই কেবল জল বরফের আকারে 
থাকে এবং আলো থাকে তাহার অপর অর্দেকে। কাজেই 
বিধাত। যদি শুক্রের গাছপালাকে পৃথিবীর গাছপালার মত 
শিকড় দিয়! মাটিতে বাঁধিয়া রাখেন, তবে তাহারা কখনই 
বাচিয়া থাকিতে পারে না; স্থৃতরাং তোমর! যদি শুক্রগ্রছে 
গিয়া দেখ যে, সেখানকার গাছপালা পাখীর মত ঝাঁকে ঝাকে 
আকাশে উড়িয়া শুক্রের অন্ধকার দিক্‌ হইতে জল শুষিয়া 
লইতেছে এবং তার পরে আলোর দিকে আসিয়া রৌদ্র 
পোহাইতেছে, তাহা হইলে উহা দেখিয়া তোমাদের আশ্চর্য্য 
হইবার কারণ থাকে না। শুক্রগ্রহ পৃথিবী নয়, এজগ্য 
সেখানকার কোনো অবস্থার সহিত পৃথিবীর অবস্থার একটুও 
মিল নাই। কাজেই সেখানকার স্্টির সহিত পৃথিবীর 
সির মিল না থাকারই কথা । সেই অজানা স্ষ্টি যে কি 
রকম আমর! তাহ ভাবিঝ! চিন্তিয়াও স্থির করিতে পারি না। 


মঙ্গল 


এবাক্স আমরা মঙ্গল-গ্রহের কথ! বলিব। শুক্রের পথের 
বাহিরে পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ। ইহার পরেই মঙ্গলের পথ। 
আগেকার সেই ছবিখানি দেখিলে তোমাদের এই-সব কথা মনে 
পড়িবে । কাজেই দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর এক দিকে আছে 
শুক্র এবং আর এক দিকে আছে মঙ্গল। শুক্র ও মঙ্গল 
যেন পৃথিবীর ছুইপাশের দু'জন প্রতিবেশী । ইহাদের দু'জনের 
মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর একটু কাছে, মঙ্গল একটু দুরে। ঘুরিতে 
ঘুরিতে সে যখন পৃথিবীর খুব কাছে আসিয়৷ দীড়ায়, তখন 
তাহার দূরত্ব চাদের দূরত্বের প্রায় এক শত গুণ হয়। মঙ্গল 
কখনই ইহার চেয়ে পৃথিবীর কাছে আসিতে পারে না। 
মঙগলকে ইংরাজিতে 01815 বলে। আমাদের দেশের 
প্রাচীন জ্যোতিষীর! ইহাকে নানা নামে ডাকিতেন; অঙ্গারক, 
লোহিতাঙ্গ, যম, কুজ, সন্র্ত এই রকম তনেক নাম আমাদের 
পুরাণ ও জ্যোতিষের বইতে দেখা যায়। কিন্তু “মঙ্গল” এই 
নামট। ইহার নিতান্তই আদরের নাম। গ্রহ-নক্ষত্রদের স্থান 
। ইত্যাদি দেখিয়া ধাঁহার! মানুষের ভাগ্য গণনা করেন, তাহারা 
মঙগলকে ভাল গ্রহ বলেন না। মঙ্গলের স্বভাব অত্যন্ত 
তুর, এজন্য ইহার দৃষ্টি যাহার উপরে পড়ে, তাহার নাকি 
অমঙ্গল হয়। এই জন্যই বলিতেছিলাম, *মঙ্গল* এই নামটি 
উহার আদরের নাম। যাহা হউক, গ্রণক ঠাকুরদের কথা 
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বলিব না। আকাশের বনুদূরের গ্রহেরা এক-একটা 
মানুষের উপরে দৃষ্টি দিয়া কি-রকমে তাহার অদৃষ্টকে কখনো! 
ভাল, কখনো মন্দ করে, তাহা জানি না। 
_. মঙ্গল-গ্রহের জন্ম-সন্বদ্ধে আমাদের পুরাণে একটি মজার 
গল্প আছে । 

দক্ষ-যজ্ঞে সভীর প্রাণত্যাগের গল্প তোমরা শুন মাই কি? 
সতী অর্থাৎ ছুর্গার পিতা দক্ষরাজ। খুব জীকজমকের সঙ্গে এক 
ভোজের আয়োজন করিলেন এবং তার সব মেয়ে-জামাইকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন ; কিন্তু সব চেয়ে ছোট মেয়ে সতী ও তাহার 
স্বামী শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না । শিব শ্মশানে বেড়াইতেন, 
বড় বড় সাপ গলায় বাঁধিয়া! রাখিতেন, গায়ে ছাইভস্ম মাখিতেন 
এবং ষাঁড়ের উপর চাপিয়া ভিক্ষা করিতেন। এই-সব দেখিয়। 
দক্ষরাজা শিবের উপরে রাগ করিয়াছিলেন; তাই শিবকে 
অপমান করিবার জন্যই তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। 

পিতা মহাঘজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া সতী স্থির থাকিতে 
পারিলেন না, তিনি শিবকে ন! বলিয়। বিনা-নিমন্ত্রণে বাপের 
বাড়ি গিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু বাপ তাহাকে আদর 
করিলেন না; উপরন্ত্ শিবের অনেক নিন্দা করিতে লাগি- 
লেন। বাপের বাড়িতে গিয়া এই-রকম অনাদর হইবে তাহা! 
সতী আগে বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিলে তিনি নিশ্চয়ই 
শিবের কাছ-ছাড়। হইয়া আসিতেন না । যাহা হউক, স্বামীর 
নিন্দা শুনিয়া তী- মনে খুব কষ্ট পাইয়! যুচ্ছিত হইয়া 
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পড়িলেন। মুচ্ছণ ভাঙাইবার জন্য খুব চেষ্টা কর! হইল কিন্তু 
সে মুচ্ছ? আর ভাঙিল না,_সতীর মৃত্যু হইল। 

শিব সতীর মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র তাহার অনুচর ভূত- 
প্রেত-পিশাচদের সঙ্গে করিয়৷ দক্ষরাজার যক্তর-্থানে আসিয়া 
হাজির হইলেন! ভূতগুল! ভোজের সব আয়োজন নষ্ট করিয়া 
ফেলিল। স্ত্রীর স্ৃত্যুতে শিব শোকে এবং ক্রোধে পাগলের মত 
হইলেন। পুরাণে লেখা আছে, এই সময়ে তাহার কপাল 
হইতে এক বিন্দু ঘাম মাটিতে পড়িয়া এক ভয়ানক বীরপুরুষের 
উৎপত্তি করিয়াছিল। ভূত-প্রেতের৷ দক্ষের যভ্ত নষ্ট করিবার 
জন্য অনেক পরিশ্রম করিতেছি, কিন্তু এ বীরপুরুষটি জম্ম- 
গ্রহণ করিয়া এক নিমেষে একাই বজ্ঞক্ষেত্রকে শ্মশানক্ষেত্র 
করিয়া ফেলিল। লোকে ভাবিল, বুঝি বা প্রলয়কাল উপস্থিত 
হইয়াছে। শিব এই বীরপুরুষের নাম দিলেন বীরভদ্র। 

বীরভদ্র কিন্তু দক্ষ-বজ্ঞ নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হইল না,_ 
এক লাফে স্বর্গে উঠিয়া স্বর্গ নষ্ট করিল, আর এক লাফে 
পাতালে লামিয়া পাতাল পুরী ধ্বংস করিল; সপ্ত সমুদ্রে 
পর্য্যন্ত আগুন ধরাইয়! দিল, সমুদ্রের জল দাউ দাউ করিয়া 
স্বলিতে লাগিল। স্বর্গ মর্ত্য পাতালের লোকেরা বীরভদ্রের 
অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে লাগিল! 

শিব এই-সব দেখিয়া মহা চিন্তায় পড়িলেন। বীর- 
ভদ্রের মত পালোয়ানকে ত্রিভুবনের মধ্যে রাখিলে যে, সৃষ্ট 
লোপ পাইফ! যাইবে, তাহা তিনি স্পন্ট বুঝিলেন। বীরভত্রের 
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ডাক পড়িল। শিব তাহার গায়ে হাত বুলাইয় বলি- 
লেন, তাহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া! তিনি খুবই খুসী 
হইয়াছেন। কিন্তু এখন আর তাহার ত্রিভূবনে থাকা চলিবে 
না; আকাশের উপরে গ্রহের আকারে বাস করিতে হইবে । 
শিবের আদেশ অমান্য করা কাহারো সাধ্য নাই। আদেশ 
হুইবামাত্র, বীরভদ্রে একটি গ্রহ্থের আকার লইয়া আকাশের 
উপরে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুরাণের মতে এই 
গ্রহচিই আমাদের মঙ্গল গ্রহ । 

তোমরা কখনো মঙ্গলকে দেখিয়াছ কি? যদি ন! 
দেখিয়া থাক, স্বিধ। মত একবার দেখিয়া লইয়ো। সাধা- 
রণতঃ ইহাকে লাল রডের নক্ষত্রের মত দেখায়,__-বোধ হয় 
এই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীর ইহার 
*অঙ্গারক* এবং লোহিতাঙ্গ” নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু 
মঙ্গলকে কখনই শুক্রের মত উজ্জুল দেখা যায় না। এই 
জন্য ইহাকে যখন-তখন চিনিয়া লইতে মুক্ষিল হয়। লাল 
রঙের অনেক নক্ষত্র আকাশে আছে, এই সব নক্ষত্রের মধ্যে 
মঙ্গলকে হারাইয়া ফেলা! আশ্চর্য নয়। কিন্তু সে যখন 
পৃথিবীর নিকটে আসে তখন তাহাকে বেশ চেনা যায়। দূরের 
জিনিস কাছে আলিলেই বড় দেখায় । এজন্য মঙলকেও এ 
সময়ে বেশ বড় দেখায়; তার উপরে আবার লাল রউ, 
থাকে । আকাশে যখন লাল রঙের বড় তাঁরা দেখিবে, তখন 
জানিবে উহা মঙ্গলগ্রহ ৷ 
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কিন্তু মঙ্গলকে দেখিবার এ রকম সুবিধা সকল বত্সর 
হয় বা। ছুই বসর অন্তর কয়েক মাসের জন্য যখন উহা! 
পৃথিবীর কাছে আসে, কেবল সেই সময়েই উহাকে বড় 
দেখায়। অন্য সময়ে মঙ্গলকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে 
তোমরা পাঁজি দেখিয়। উহার স্থান ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। 
পাজিতে যেখানে মাসের বিবরণ আরম্ত হইয়াছে, তাহার ঠিক 
আগেকার পাতায় কোন্‌ গ্রহ আকাশের কোন্‌ রাশিতে আছে 
তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখ! থাকে । রাশিচক্রের সঙ্গে তোমাদের 
যখন পরিচয় হইবে, তখন রাশিগুলিকে খুঁজিয়া তোমরা 
তাহাদের মধ্যে গ্রহদের সন্ধ।ন করিতে পারিবে । 

মনে কর আমরা বাংল! ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে 
মঙগলগ্রহকে চিনিবার জন্য পাঁজি দেখিতেছি। গাঁজিতে 
লেখা আছে ৫ই বৈশাখ মঙ্গল কর্কট-রাশিতে আছে। রাশি- 
চক্রের সহিত যখন ত্যেমাদের পরিচয় হইবে, তখন কর্কট- 
রাশি আকাশের কোন্‌ জায়গায় আছে একবার আকাশের 
দ্রকে তাকাইয়াই তোমরা চিনিতে পারিবে । কাজেই এই 
কর্কট-রাশিতে খোজ করিলেই তোমরা মঙ্গলকে দেখিতে 
পাইবে । নক্ষত্রদের মধ্য হইতে গ্রহদ্দিগকে চিনিয়৷ বাহির 
করিবার এমন সহজ উপায় আর কোথাও পাইবে না। 

ষাহা হউক এখন মঙ্গলের অন্যান্য বিষয়গুলির কথা 
বলা বাউক। 

আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর অনেক ছোট, এমন কি 
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শুক্রের চেয়েও ছোট) চারিটি মঙ্গল জোড়া না দিলে 
একটা পৃথিবী গড়া যায় না। তাহ! হইলে বুঝ৷ যাইছে, 
আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর সিকির সমান। ইহার. উপরে 
আবার সে বেশি ভারিও নয়। একটা প্রকাণ্ড দাড়িপাল্লার 
এক দিকে যদি পৃথিবীকে চাপাও, তাহা হইলে আর একদিকে 
নয়টা মঙ্গলকে ন! চাপাইলে দুইয়ের ভার সমান হইবে না। 
যে মাল-মসলা দিয়! ভগবান 'মঙ্গলকে স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহ! 
পৃথিবীর মাটিপাথরের চেয়েও অনেক হাল্কা । 

মঙ্গলের একটা ভাল লক্ষণ এই যে, বুধ ও শুক্রের মত 
ইহার এক পিঠে চিরদিনের জন্ রাত্রি এবং আর এক পিঠে 
চিরদিনের জন্য দিন নাই। দিন-রাত্রি খতু-সমন্বতসর সকলি 
মঙ্গলে আছে ; এই হিসাবে ইহাকে পৃথিববীরই মত গ্রহ 
বলা যাইতে পারে। এই জন্যই আজকালকার জ্যোতিষীরা 
বলিতেছেন, সম্ভবতঃ মঙ্গলে জীবজন্তু গাছপাল৷ এবং মানুষের 
মত বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। 

পৃথিবীতে দিন রাত্রি কি-রকমে হয়, তোমাদের নিশ্চয়ই 
মনে আছে। পৃথিবী প্রায় চবিবশ ঘণ্টায় তাহার মেরুদণ্ডের 
চারিদিকে একবার লাুর মত ঘুরপাক খায়, তাই আমাদের 
দিবারাত্রির পরিমাণ চবিবশ ঘণ্টা! কিন্তু মল তাহার মেরু- 
দণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে প্রায় সাড়ে চবিবশ ঘণ্টা! সময় লয়। 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলে দিবারাত্রির পরিমণি 
আমাদের দিবারাত্রির প্রায় সমান; কেবল কয়েক মিনিট 


মঙ্গল ১৫১ 


মাত্র .বেশি। কিন্তু মঙ্গলের এক বৎসরের সহিত আমাদের 
এক বৎসরের তফাৎ বড় বেশি। পৃথিবী তিন শত পঁয়ষ্ত 
দিনে একবার সূর্যকে ঘুরিয়া আসে, তাই আমাদের এক একটা 
বতসর ৩৬৫ দিনে শেষ হয়। মঙ্গল এ-রকমে সূর্য্যকে 
ঘুরিতে কেবলমাত্র ছয় শত সাতাশী দিন লয়। তাহা হইলে 
বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলের এক বশসর আমাদের প্রায় এক 
ব্সর এগারো মাসের সমান ! 

সূর্যকে ঘুরিয়া আসিতে মঙ্গল কেন এত বেশি সময় 
লয়, তোমরা অনুমান করিতে পার কি? একটু ভাবিয়া 
দেখিলেই বুবিবে, সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দুরত্ব যত, মঙ্গলের 
দূরত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি। এই জন্য মঙ্গলের পথট! 
পৃথিবীর পথের চেয়ে অনেক বড় হইয়া পড়িয়াছে। অল্প 
রাস্তা চলিতে অল্প সময় লাগে এবং বেশি রাস্তা চলিতে বেশি 
সময় লাগে, ইহা! তোমাদের জানা কথা। এই জন্যই মঙ্গল 
দূ্ধ্যকে ঘুরিয়া আসিতে বেশি সময় লয়। এ-সম্বদ্ধে আর 
একটা কথাও বল! যাইতে পারে। পৃথিবী কত বেগে চলিয়া 
সূর্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা তোমরা জান না কি? সে প্রাতি 
সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া চলে। কিন্তু মঙ্গল ইহার 
চেয়ে, অল্প বেগে সূর্যকে ঘুরে। এই বেগের . পরিমাণ 
দেকেণ্ডে পনেরো! মাইল মাত্র। কাজেই দেখ, মঙ্গল ছু'রকম 
অসুবিধার মধ্যে থাকিয়। সূর্যকে ঘুরে, প্রথমে তাহার 
রাস্তাটা খুব লম্বা, তার উপরে মে চলে.আস্তে আস্তে এই 
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ছুই কারণেই মঙ্গল এক বশুসর এগারো মাসের কমে সূর্যকে 
ঘুরিতে পারে না। 

. মঙ্গলের চাল-চলন-সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি কথা 
তোমাদিগকে বলিলাম । এখন উহার উপরকার খবর 
তোমাদিগকে দ্রিব। আমার্দের প্রতিবেশী বলিয়া মঙ্গলের 
অনেক খবরই আমাদের জানা আছে। এখনে ছু'এক জন 
জ্যোতিষী বড় বড় দূরবীণ দিয়া কেবল মঙ্গলকেই পর্য্যবেক্ষণ 
করিতেছেন, তাহার ফটো গ্রাফ-ছবৰি তুলিতেছেন, এবং তাহার 
উপরে কি কি জিনিস আছে ভাল করিয়া দেখিতেছেন। এই 
রকমেই মঙ্গল গ্রহ-সম্বদ্ধে অনেক খবর আমরা অল্পদিনের 
মধ্যে জানিতে পারিয়াছি। 

মঙ্গলে বাতাস আছে এবং বাতাসে কিছু জলীয় বাষ্পও 
মিশানো আছে, কিন্তু পৃথিবীর আকাশের মত মঙ্গলের 
আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে না। এই জন্য মঙ্গলের উপরকার 
অনেক জিনিস আমরা দূরবীণ দিয়া পরিষ্কার দেখিতে পাই। 

এখানে মঙ্গলের ছুইখানি ছবি দিলাম । খুব বড় দূরবীণে 
মঙ্গলকে যে রকম দেখায়, ছবি ঠিক সেই রকমের। ছবির উপরে 
যে সাদ! দাগ দেখিতেছ, তাহা কিসের দাগ বলিতে পার কি? 
জ্যোতিষীরা ঠিক্‌ করিয়াছেন, শীতকালে মঙ্গলের ছুই মেরু- 
প্রদ্দেশে যে বরফ জমে, এ দাগটি তাহারি । তাহ! হইলে বুঝা 
যাইতেছে, পৃথিবীর মেরুপ্রদেশ শীতকালে যেমন বরফে ঢাকা 
পড়ে, মঙ্গলের মেরুপ্রদেশও ঠিক্‌ দেই রকমে বরফে আচ্ছঙ্গ হয়। 
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শীতকালে পৃথিবীর মেরুপ্রদেশ এবং উচু পর্বতের 
উপরে যে বরফ জমে, বসন্ত বা গ্রীষ্মকাল আদিলে তাহা 
গলিতে আরস্ত হয় এবং এই বরফ-গল! জলে অনেক নদ-নদী 
পূর্ণ হইয়া পড়ে। মঙ্গলেও ঠিক্‌ তাহাই দেখা যায়। 
পৃথিবীতে কোন্‌ সময়ে বসন্ত খতু আসে এবং কখন গ্রীত্মকাল 
উপস্থিত হয়, ইহা. আমাদের জানা আছে। জ্যোতিষীরা 
হিসাব করিয়া! মঙ্গলেরও শীত গ্রীগ্ম প্রভৃতি খতুর সময় ঠিক্‌ 
করিয়াছেন। ইহারা বসন্ত ও গ্রীক্মকালে মঙ্গলের ছবি 
উঠ্ঠাইয়া দেখিয়াছেন, তখন তাহারো দুই মেরুপ্রদেশের বরফ 
গলিতে আরম্ভ করে এবং সেই বরফ-গলা জল, তাহার 
উপরকার শত শত খাল দিয় সর্ববাঙে ছড়াইয়া পড়ে। 
এখানে মঙ্গলের আর একখানা ছবি দিলাম। ইহার 
গায়ে যে-সব রেখা কাটা 
রহিয়াছে, এইগুলিই 
খালের চিহৃ। প্রীক্ষ- 
কালে মেরু প্রদেশের 
বরফ গলিতে আরস্ত 
করিলে, বরফের জল 
এই খাল দিয়া আসিয়! 
কয়েক মাসের জন্য 
মঙ্গলে খালের চিহ্ত মঙ্গলকে আমাদের 
পৃিবীরই মত সরস করিয়া তুলে। তখন মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর 
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মত গাছপালাও জন্মে । কিন্তু এই সময় ব্যতীত অন্য কোনে 
সময়ে ইহাতে জলের চি দেখা যায় না। শুষ্ক মরুভূমিতে 
সূর্যের আলো পড়িলে যেমন দেখায়, তখন মগলকে সেই রকম 
মরুভূমির মত দেখা যায়। মঙ্গলের গায়ের লাল রঙটা, বালির 
উপরকার রৌদ্রেরই র্‌ । 

পৃথিবীতে যে-সকল নদ নদী হ্রদ ও সমুদ্র আছে, তাহার 
কোনোটিকে কেহ কোদাল দিয়! খু'ড়িয়া প্রস্তুত করে নাই। 
এগুলি আপনা হইতে জন্মে এবং আপন! হইতে বুজিয়া' আসে। 
কিন্তু খাল বিল পুক্করিণী আমরা মজুর দিয়া বা এন্জিন্‌ দিয়! 
খুঁডিয়া প্রস্তুত করি। মঙ্গলের উপরে যে সোজা সোজা খাল 
দেখা. যায়, সেগুলি আপনা হইতে জন্মিয়াছে, কি মলের 
কোনো বুদ্ধিমান ওাণী তাহাদিগকে খুঁড়িয়াছে, এই কথাটির 
মীমাংসার জন্য অনেক দিন ধরিয়! জ্যোতিষীদের মধ্যে খুব তর্ক- 
বিতর্ক হইতেছে। এক দ্রল জ্যোতিষী বলিতেছেন, এগুলি 
মঙ্গলের লোকেদের হাতে প্রস্তুত । হাতে-গড়৷ জিনিস না 
হুইলে খালগুলি, এমন সৌজা। এবং এমন পরিষ্কার হইত ন। 
বাহা আপন! হইতে প্রস্তত হয়, তাহা কখনই এমন সিম্সাম্‌ 
হয় না। পৃথিবীর প্রত্যেক নদীই আপন! হইতে প্রস্তত হইয়াছে? 
এজন্য কোনো নদীকে কখনো ঠিক সোজা পথে চলিয়া 
সমুদ্রে মিলিতে দেখা যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়, 
মঙ্গলের খালগুলি স্বাভাবিক নদী-নালা নয়,_-তাহা মঙ্গলেরই 
অধিবাসী কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীদের হাতে প্রস্তত। 
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আর এক দল জ্যোতিষী এই-সকল কথায় বিশ্বাস করেন 
সা। তাহারা বলেন, মঙ্গলের উপরে যে সোজা রেখা দেখা 
যায়, সেগুলি সত্যই সোজা নয়। দূর হুইতে মঙ্গলকে দেখি 
বলিয়া আমাদের চোখে ধাধা লাগে এবং ধাঁধায় পড়িয়া আমরা 
বাকা জিনিসকে সোজা দেখি এবং এলোমেলো! জিনিসকে 
বেশ সিমসাম্‌ সাজানো! দেখি । 

মঙ্গলের খালের সম্বন্ধে দুই দলের কথাই বলা গেল। 
এক দলের কথা আর এক দলের কথার ঠিক্‌ উল্টা। 
এখনো ছুই দলের মধ্যে বিষয়টা লইয়া ঝগড়া-বাঁটি ও তর্ক- 
বিতর্ক চলিতেছে । এক্পন্য কোন্‌ দলের কথা সত্য, এখন 
তোমাদিগকে বলিতে পারিলাম না। 

কিন্তু ইহা ঠিক্‌ যে, মঙ্গলে যদি বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, 
তবে তাহারা আমাদের মত স্তুখী নয়। মঙ্গলে মেঘ হয় না 
এবং বৃঠ্টিও হয় না। কাজেই আমাদের মত প্রাণীকে সেখানে 
থাকিতে হইলে জলের জন্য তাহাদিগকে দিবারাত্রি হাহাকার 
করিতে হয়। বহসরের মধ্যে যখন একবারমাত্র বরফ-গলা 
জল আসিয়া খালগুলিকে ভরিয়া দেয়, হয় ত তখনি 
ভাহাদ্িগকে সমস্ত বুসরের পানীয় জল যোগাড় করিয়। 
রাখিতে ছয়। কুয়ো খুঁড়িয়া জল পাইবার উপায় নাই, 
কারণ মঙ্জলের খুব নীচেকার মাটিও হয় ত সরস নর। 
মঙ্গলে চাষআবাদ কয়াও দায়। বরফ-গল। জলের বক্তা 
ছসিলে মঙ্গলবাসীদিগকে তাড়াতাড়ি চাব-জাবাদ ফরিদা 
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বসরের খোরাক মরাইয়ে পুরিয়া রাখিতে হয়। স্থতরাং 
মঙ্গলের লোকেদের এই রকম জীবনকে কেমন করিয়া 
স্বখের জীবন বল! যায় ! 

ভার পরে ভাবিয়া দেখ, সেই লম্বা লম্বা সোজ। 
রেখাগুলি যদি সত্যই মঙ্গলের খাল হয়, তাহা হইলে খাটিয়া 
পুটিয়া খালগুলিকে ভাল অবস্থায় রাখাও মঙ্গলবাসীদের 
একটা প্রধান কাজ হইয়া পড়ে। মঙ্গলের সমস্ত খালের 
দৈর্ঘ্য প্রায় সাত লক্ষ মাইল; এত লম্ব। খালগুলিকে ভাল 
অবস্থায় রাখিতে গিয়া মঙ্গলবাসীদিগকে যে-রকম পরিশ্রাম 
করিতে হয়, তাহ! বোধ হয় পৃথিবীর মানুষে পারে না। 

মঙ্গল-গ্রহের এই সব কথ! জানিয়! জ্যোতিষীরা বলেন, 
গ্রহটি প্রাণীর বসবাসের সম্পূর্ণ অযে!গ্য না হইলেও, তাহা 
ক্রমে চাদের মত মরিতে চলিয়াছে। মঙ্গলে এককালে 
পৃথিবীরই মত ঘন বাতাস ছিল; কিন্তু দেহ ক্ষুপ্র এবং 
টানিবার শক্তি অল্প বলিয়া সে বাঁতাসকে বাঁধিয়া রাখিতে 
পারে নাই ; একটু একটু করিয়া অনেক বাতাসই মঙ্গলকে 
ছাড়িয়া মহাশূন্যে মিশিয়। গিয়াছে । জলের অবস্থাও তাহাই ; 
_ চাঁদের মত মঙ্গলে সাগরের গর্ভ আছে বলিয়া মনে হয়, 
কিন্তু তাহাতে একবিন্দুও জল নাই। প্রায় সকল জলই মাটির 
গভীর স্থানে বা নানা জিনিসের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, 
খন ইচ্ছা জল পাইবার উপায় নাই। কাজেই দেখ, যেদিন 
অবশিষ্ট বাতাসটুকু মঙ্গলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং 


১৫৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


অবশিষ্ট জল মেরুপ্রদেশে জমা না হইয়া মাটির আরো 
গভীর স্থানে গিয়া লুকাইবে, সেদিন মঙ্গলে জীবের চিহমাত্র 
থাকিবে না। তখন শ্মশানতুল্য দেহটাকে লইয়া আমাদের 
চাদের মত আকাশে ঘুরিয়া বেড়ানো মঙ্গলের একমাত্র কাজ 
হইবে। 


মঙ্গলের চাদ 


বুর্ধ শুক্র পৃথিবীর অনেক কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। 
ইহাদের মধ্যে পৃথিবী ছাড়া আর কাহারো চাদ অর্থাৎ উপগ্রহ 
নাই। মঙ্গল-গ্রহকে শত বগসর ধরিয়া জ্যোতিষীরা দূরবীণ 
দিয়া দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহারা ইহার একটি 
টাদেরও সন্ধান পান নাই। কাজেই জ্যোতিষীরা বলিয়া 
আসিতেছিলেন, শুক্র ও বুধের মত মঙ্গল একা! একা ই সুয্যের 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যদি তোমরা প্রাচীন 
জ্যোতিষীদের বই পড়িতে যাও, দেখিবে তাহাতে লেখা আছে, 
মঙ্গলের একটাও উপগ্রহ নাই। 

প্রায় চল্লিশ বসর আগে একটা মজার ঘটনা হইয়া- 
ছিল। আমেরিকার একজন বড় জ্যোতিষী হল্‌ সাহেব 
তর দুরবীণ দিয়া এক রাত্রিতে মঙ্গলকে দেখিতেছিলেন। 
সেই সময়ে হঠাৎ তার নজরে পড়িয়া গেল, ছোট আলোর 
বিন্দুর মত দুইটা জিনিস মঙ্গলের কাছে রহিয়াছে এবং 
তাড়াতাড়ি তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ছুটি যে 
মঙ্গলের টাদ তাহাতে তাহার আর একটুও সন্দেহ রহিল ন1। 
দেশ-বিদেশে টেলিগ্রাফে খবর গেল, হল্‌ সাহেব মঙ্গলের 
ছটা উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেদিন পৃথিবীর 
সমস্ত জ্যোতিষীদের মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাছা 
একবার ভাবিয়া দেখ। তাহারা রাত্রি জাগিয়া দূরবীণ দিয়া 


১৬০ গ্রহ-নক্ষত্র 


মঙ্গলের টাকে দেখিতে লাগিলেন । কেবল দেখা নয়, 
চাদ ছুটি কত বড় এবং কত দূরে থাকিয়া কতদিনে মঙ্গলকে 
ঘুরিয়া আসিতেছে, এই সব খবর জানিবার জন্যও ভীহারা 
কাগজ-পেন্দিল্‌ লইয়া বড় বড় অঙ্ক কষিতে লাগিলেন। 
কিছুদ্দিনের মধ্যে উহাদের সব বিবরণই জানা গিয়াছিল; তখন 
জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত হইয়া দ্িনকতক আরামে ঘুমাইতে 
পারিয়াছিলেন। 

মঙ্গলের টাদের কথা গুনিয়! তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, 
চাদ দুটি আমাদের টাদের মত বড়। কিন্তু তাহ নয়,__সে 
ছুটি আকারে এত ভোট যে, আমাদের টাদের সহিত তাহাদের 
তুলনাই করা য|য় না। আমাদের টাদকে যদি একটা মাঝারি 
গোছের ফুটবল্‌ বলিয়' মনে করা যায়, তাহা হইলে মঙ্গলের 
চাদ ছুটি একটি মটরের আধখানার সমান হয়। ভাবিয়া! 
দেখ কত ছোট । 

নৃতন গ্রহ-উপগ্রহের সন্ধান পাইলেই জ্যোতিষীর 
তাহাদ্দের এক একটা নাম দিয়া থাকেন। মঙ্গলের খুব কাছে 
থাকিয়া ষে চাদটি ঘুরিতেছে, জ্যোতিষীর! তাহার নাম দিয়া- 
ছেন ফোবে (1১1১০১০), এবং যেটা দূরে আছে তাহার নাম 
হইয়াছে ভাইমো (1767০) । ইহাদের মধ্যে ফোবো৷ একটু 
বড়। কিন্তু বড় হইলে কি হয়, তাহার বেড় এক শত 
মাইলের কিছু বেশি। অর্থাৎ ফোবোর উপর দিয়! বদি 
একটা রেল-ল।ইনের বেড় থাকিত, তাহা হইলে তোমর! 


মলের টাদ ১৬১ 


সেখানকার রেলের গাড়ীতে চড়িয়া ছু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টায় 
তাহাকে ঘুরিয়া আসিতে পারিতে। অর্থাৎ কলিকাতা হইতে 
ডাক-গাড়ীতে গোয়ালন্দ যাইতে বা বোলপুরে যাইতে বতটা 
সময় লাগে, ফোবোকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার বেশি সময় 
লাগেনা! 

ডাইমো আরো ছোট। ইহার বেড় ত্রিশ মাইলের 
বেশি নয়। তোমরা দু-চার জন যদি ডাইমোতে যাও, তাহা 
হইলে হাটিয়াই তাহার অদ্ধেকটা একদিনে দেখিয়া আসিতে 
পার। 

মঙ্গলের চাদ দুটিকে ভগবান যেন খেলার সামগ্জী 
করিয়৷ গড়িয়াছেন। আমাদের পৃথিবীর এই রকম দুটি 
টাদ্দ থাকিত, তাহা হইলে আমর! হয় ত ছুটির দিনে সেখানে 
গিয়া বনভোজন করিতাম এবং সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া 
আসিয়া চাদের দেশের গল্প করিতাম। 

মঙ্গলের টাদ দুইটির চলাফেরার রকম আরো মজার। 
আমাদের টাদ পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে কি-রকম চলাফেরা 
করে, তাহা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে । প্রায় উনত্রিশ 
দিনে তাহাকে আমরা ঘুরিয়া আসিতে দেখি । এই সময়ের 
মধ্যে অমাবন্তা! হয়, পৃণিম। হয়, ক্ষয়বৃদ্ধি কত কি হয়। কিন্তু 
মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসিতে “ফোবো* সাত ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের 
বেশি সময় লয় না। এই সময়ের মধ্যেই তাহার অমাবব্তা 
পুপিমা, ক্ষয়বৃদ্ধি সবই হইয়া বায়! কিন্তু মঙ্গলের দিনরাত্রির 


হা 


১৬২ গ্রহ-নক্ষত্রে 


পরিমাণ চবিবশ ঘণ্টার একটু বেশি; কাজেই মঙ্গলের এক, 
দিনে ফেকো তাহাকে তিনটা! পাক দিয়া 'সাসে এবং এক 
একটা পাকে পুণিমা, অমাবস্যা সবই এক একবার হয় । 
স্বতরাং মঙ্গলের প্রত্যেক রাত্রিতে ফেবোর ছুইটা করিয়' 
পুণিমা হয়। অর্থা ছয় ঘণ্টা অস্তর এক-একটা পুরিমা,_ 
বড় মজার ব্যাপার নয় কি? 

কেবল ইহাই নয়;-ফোবোর গতিবিধিও ঝড় অদ্ভুত 
যে-সময়ে মঙ্গল নিজ্জের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া দিন 
রাত্রি দেখাইতে থাকে, সে সময়ে ফোবো মঙলগলকে তিনবার 
ঘুরিয়া আসে । মঙ্গল পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরপাক্‌ খায় 
ফোবোও ঠিক সেই দিক্‌ ধরিয়াই মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসে 
তাহ। হইলে তোমরা যদি মঙ্গলগ্রহে গিয়া দাড়াও, তবে 
ফোবোকে পশ্চিমে উদিত হইয়া হু হু করিয়া পূর্ববমুখে 
দৌড়িতে দেখিবে । সেখানে দেখিবার মত আর কিছুও যদি 
না থাকে, তবুও এই টাদটির ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য মঙ্গল- 
লোকে বাস করিতে ইচ্ছা করে। এমন মজার টাদ বোধ হয় 
বিশ্বব্ন্ষাণ্ডে আর নাই। সে আমাদের চারের মত পশ্চিম 
আকাশে উদিত হইয়া যখন উপরে উঠিতে আরম্ভ করে তখন 
বোধ হয়, যেন একখান ঘুড়ি শীঘ্র শীঘ্র আকাশের উপরে 
উহিতেছে ৷ তার পরে যখন মাথার উপর দিয়া চলিয়া পূর্বের 
হেলিতে আরম্ভ করে তখন বোধ হয় যেন সে মাটিতে আছাড় 
খাইবার জন্য কান্মসের মত নামিতেছে । 


মঙ্গলের টাদ ১৬৩ 


মঙ্গলের অপর টাদ “ডাইমো” এতটা চঞ্চল নয়। 
প্রায় সাড়ে ত্রিশ ঘণ্টায় সে একবার মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসে। 
সাড়ে তেরো! ঘণ্টা অন্তর উহার পুণিমা হয়। ইহাও বড় 
কম মজার নয়। কাজেই প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই এই 
টাদটির পুণিমা হয়। আবার এরকম এক এক রাত্রিতে 
দেখা যায় যে মঙ্গলের ছুট! টাদই আকাশের এক জায়গায় 
আসিয়া দাড়াইয়াছে এবং ছুটারই পুণিমা হইয়াছে । এই 
রকম ডবল্‌ টাদের ডবল্‌ পুণিম৷ অদ্ভুত নয় কি? মঙ্গলে 
যদি আমাদের মত প্রাণী থাকে, তবে আর কিছু না হউক 
সেখানকার এই চাদ দুটিকে দেখিয়া তাহারা নিশ্চয়ই খুব 
আনন্দ পায়। আমাদের কুষ্ণপক্ষের রাত্রিগুলার মত 
মঙ্গলের রাত্রিতে কোনে! তিথিতেই অন্ধকার থাকে না; 
কখনো একটা এবং কখনো দুটা চাদ একত্র আকাশে থাকিয়া 
সেখানে খুব জ্যোৎস্না দেয় । মঙ্গলের রাজ্যে সবই অভুতত ! 


১৬৪ 





ড় গ্রহবের প্রদক্ষিণ-পথ 


সূর্ধ্যের বড় গ্রহ 


এন্কে-এক্ে আমরা সূর্যের ছোট গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী 
ও মঙ্গলের খবর তোমাদিগকে দিলাম। এখন বড় গ্রহদের 
কথা তোমাদিগকে বলিব। 

বড় গ্রহ কাহাদের বলিতেছি বুঝিতেছ কি? মঙ্গলের 
দ্রমণ-পথের বাহিরে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্‌ ও নেপ্ডুন 
নামে যে চারিটি গ্রহ পরে-পরে থাকিয়া সূর্যকে ঘুরিতেছে 
তাহাদিগকেই আমর! বড় গ্রহ বলিতেছি। সত্যই ইহারা 
আকারে খুব বড়। তা ছাড়া সূর্য হইতে অনেক দূরে আছে 
বলিয়া তাহাদের ভ্রমণ-পথগুলাও খুব বড়। 

আমরা এখানে বড় গ্রহদের প্রদক্ষিণ-পথের একটা ছবি 
দিলাম। ছবিতে মঙ্গলের পথটাও তোমর! দেখিতে পাইবে। 
মঙ্গলের পর বৃহস্পতির পথ। তার পরে শনির পথ, এবং 
কলের শেষে ইউরেনস্‌ ও নেপ্চুনের পথ। নেপ্ছুন্‌ 
সকলের চেয়ে দুরে, তাই ইহার পথটাও সবচেয়ে বড়। 


গ্রহকণিকা 


ড় গ্রহদের কথা বলিবার পূর্বে মঙ্গল ও বৃহস্পতির 


প্রদক্ষিণ-পথের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড শুন্য জায়গা আছে, 
তাহার কথা তোমাদিগকে একটু বলা দরকার । ছবি 
দেখিলে বুঝিবে এই জায়গাট! নিতান্ত অল্প নয়। মঙ্গলের 
বা পৃথিবীর মত একটা মাঝারি রকমের গ্রহ এই ফাকের 
মধ্যে থাকিয়৷ অনায়াসে সূধ্যকে ঘুরিতে পারিত। সূর্য্যের 
অধিকারের মধ্যে তবে এমন একটা শৃহ্য জায়গা কেন 
থাকিয়! গেল? 

আমি তোমাদিগকে যে প্রশ্ন করিলাম, ছুই শত তিন 
শত বসর আগে বড় বড় পগ্ডিতেরা পরস্পরকে এই প্রশ্নই 
জিজ্ঞাসা করিতেন । কেহ বলিতেন, এ ফাঁকে একটা কিছু 
আছে, আমরা দূরে আছি বলিয়া তাহাকে দেখিতে পাই না। 
কেহ বলিতেন, বিধাতার উদ্দেশ্য বুঝ! দায়,-কেন এমন 
একটা ফাঁকা জায়গা আছে তাহা স্থির করা আমাদের অসাধ্য 
কিন্তয যাহারা গুণী লোক, তাহারা ভাবিতেন, এ জায়গায় একটা 
কাণ্ু-কারখান! কিছু আছেই আছে। তাই তাহারা অবকাশ 
পাইলেই দূরবীণ্‌ দিয়! সেখানকার খোঁজ-খবর লইতেন । 

সুণী লোকদের কথাই ঠিক হইয়াছিল! ইংরাজি ১৮০০ 
সালের ১লা জানুয়ারি পিয়াজি (77721) নামে এক ইটালি 
দেশের জ্যোতিষী খুব বড় দূরবীণ্‌ দিয়া এ ফাঁকা জায়গাটা 


স্রহকণিক! ১৬৭ 


পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাহার দূরবীণের 
মধ্যে একটি ছোট গ্রহের মত তারা ধরা পড়িয়াছিল। নক্ষত্রের! 
আকাশে নিশ্চল থাকে কিন্তু গ্রহেরা সূর্ধ্যকে ঘুরিয়া আসিবার 
জন্য চলা-ফেরা করে। নূতন নকষত্রটি গ্রহদের মত নড়াচড়া 
করে কি না দেখিবার জন্য বড় বড় পণ্ডিতেরা পরীক্ষা আরম্ত 
করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার স্থান পরিবর্$নও ধর! 
পড়িয়াছিল। কাজেই ছোট নক্ষত্রটিকে সকলেই গ্রহ বলিয়! 
স্বীকার করিয়ছিলেন এবং পরামর্শ করিয়া তাহাকে সিরিজ 
(09:69) নামে ডাকিতে আরস্ত করিয়াছিলেন । 

এই ঘটনার দুই বশুসর পরে মঙ্গল ও বৃহস্পতির 
প্রদক্ষিণ-পথের মধ্যে আবার আর একটি ছোট গ্রছের 
আবিষ্কার হইয়াছিল। পরে-পরে একই রকমের দুটি গ্রহের 
আবিষ্কার হইলে জ্যোতিষীর! ভাবিতে লাগিলেন, এ জায়গায় 
নিশ্চয়ই আরো! অনেক গ্রহ আছে। ধাহাদের বড় দূরবীণ 
ছিল, ভীহারা সকলেই নূতন গ্রহের সন্ধান করিতে লাগিলেন । 
খুঁজিতে খুঁজিতে আবার দুটি গ্রহের আবিক্দার হইল । এই 
রকমে সেই ফাঁকা জায়গাতে একে একে প্রায় ছয় শত ছোট 
গ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 

এগুলিকে ছোট গ্রহ বলিতেছি বলিয়! তোমরা বোধ 
হয় ত ভাবিতেছ ইহা বুধের মত বা চাদের মত ছোট । 
কিন্ত্রু তাহা নম্ম। ইহারা এত ছোট যে কতকগুলি আকারে 
মঙ্গলের চাঁদের মত। ইহাদের মধ্যে যে দুই একটিকে বড় 


৯৬৮ গ্রন্-নক্ষত্র 


বলা হয়, তাহাদের মধ্যে কোনোটিরই বেড় ছুই শত বা! তিন 
শত মাইলের বেশি নয়। গ্রহদের মত এক একটা নির্দিষ্ট 
রাস্তায় এবং বাধা সময়ে সূর্যকে ঘুরিয়া আসে বলিয়াই 
ইছাদিগকে গ্রহ বলা হয়; তাহা না হইলে এগুলিকে উচ্কা- 
পি বা অপর কিছু নাম দেওয়া যাইত। এই জন্যই আমর! 
এই ছোট গ্রহদিগের নাম “গ্রহকণিকা* রাখিয়াছি। 

. ছুইপাশের দুটা বড় গ্রহের মাঝে গ্রহকণিকার! কি 
প্রকারে আসিল, ইহা বোধ হয় তোমরা এখন জানিতে চাহিতেছ। 
এ সম্বন্ধে কিন্তু নানা পণ্ডিত নানা কথা বলেন। আমরা 
এখানে একজন বড় জ্যে(তিষীর কথাই তোমাদিগকে বলিব। 

এই জ্যোতিষীটি বলেন, গ্রহকণিকা গুলি এখন ছিন্নভিন্ন 
হইয়া! থাকিলেও সেগুলি জমাট বীধিয়া এককালে মাঝারি 
রকমের একটি গ্রহের আকারে ছিল। তার পরে হঠাৎ এক 
দিন তাহার ভিতরকার গরমে বা বৃহস্পতির টানে গ্রহটির 
স্থগোল দেহ হাজার হাজার খণ্ডে ভাডিয়। গ্রিয়াছিল। 
আমাদের পৃথিবীতে কোনে! জিনিস ভাঙিয়া মাটিতে পড়িলে, 
সেটি যেখানে গড়ে পৃথিবীর আকর্ষণে সেইখানেই থাকিয়া 
যায়। কিন্তু মহাশৃন্তে কোনো জিনিস ভাঙিয়া ধুলা হইয়া 
গেলেও তাহার নিস্তার থাকে না,_-ধূলাগুলিও গ্রহের মত 
ঘুরিতে থাকে । কাজেই সেই অজানা গ্রহের টুকরাগুলিও 
কোনো স্থানে স্থির হইয়! দড়াইতে পারে নাই, ভাঙাচুর! 
অবস্থায় সূর্যকে ঘুরিতে আরম্ত করিয়াছিল। গ্রহকণিকা- 


গ্রহ্নকণিক! ১৬৯ 


গুলিকে এই রকম কোনো ভাঙা গ্রহের টুকরা বলিয়া 
জ্যোতিষীর মনে করিতেছেন । 

এপর্যস্ত যে ছয় শত গ্রহুকণিকার সন্ধান পাওয় 
গিয়াছে, একত্র করিলে তাহাদের আকার আমাদের চাদের 
অর্দেকেরও সমান হয় না। এজন্য জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, 
আকাশের এ জায়গায় এখনে! হাজার হাজার গ্রহকণিকা 
আছে। এগুলির মধ্যে যাহারা বড় একে একে হয় ত 
তাহাদিগকে দেখা যাইবে ; কিন্ত্ব যাহারা নিতান্ত ছোট কোনো 
কালেই তাহাদের সন্ধান পাওয়া! যাইবে না। 

একটা বড় গ্রহ ভাঙিয়াই ষে গ্রহকণিকার স্যষ্টি হুইয়াছে 
তাহার দুই একটা লক্ষণও অল্পদিন হইল ধরা পড়িয়াছে। 
খেলা করিবার সময়ে যখন তোমার মার্বেবলটা চারি পাঁচ 
খণ্ডে ভাভিয়া বায়,--তখন সেই ভাঙা অংশগুলির আকার 
কি রকম হয় দেখিয়াছ কি? টুক্রাগুলির আকার কি 
কখনো গোল হয়? কখনই হয় না। কোনোটাকে তিন- 
কোণ! দেখায়, কোনোটা হয় ত লম্ব! দেখায়, কিন্ত একট।কেও 
ঠিক গোলাকার দেখায় না। গ্রহকণিকাগুলির মধ্যে দুই 
একটি ছাড়া আর কোনোটিকে আকার ঠিক গোল দেখা যায় 
নাই। কেহ লম্বা, কেহ তিনকোণা, কেহ চারকোণা এই 
রকমই দেখ! গিয়াছে । কাজেই এগুলি যে কোনো একটি 
বড় জিনিসের ভাঙা অংশ তাহ! উহাদের রকম রকম চেহার! 
দেখিলেই বুঝা যায় নাকি? 


বৃহস্পতি 


হঙ্গলেন্প পর গ্রহকণিকাদের অধিকার, তার পরেই 
বৃহস্পতির রাজ্য । কাজেই এখন আমাদের বৃহস্পতির কথা 
বলিতে হইবে। 

জ্যোতিষীরা বৃহস্পতিকে 6)7175৮) বলেন “গ্রহরাজ |” 
বাস্তবিক বৃহস্পতি গ্রহদের রাজা বটে। এত বড় গ্রহ, 
সুর্ধোর অধিকারের মধ্যে আর একটিও নাই। ইহার আয়তন 
এত বড় ষে, আমাদের পৃথিবীর মত তেরে! শত গ্রহ উহার 
পেটের ভিতরে অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারে। বুধ, 
শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি বাকি সাতটা গ্রহকে ভাঙিয়া 
যদ্দি একটি, গ্রহ নিম্্মাণ করা যায়, তাহা হইলে সেটিও 
বুহম্পতির চেয়ে অনেক ছোট হইয়! দাড়ায় । ভাবিয়া দেখ 
বৃহস্পতি কত প্রকাণ্ড! একটা ছোটখ(টো৷ সূর্য্য বলিলেই হয়। 

মোটা মানুষ প্রায় দৌড়িতে পারে না; মোটা হইয়া 
পড়ায় বৃহস্পতিরও ঠিক সেই দশা হইয়াছে । পৃথিবী এক 
বুসরে সুধ্যকে ঘুরিয়া আসে, কিন্তু একবার সূর্যা প্রদক্ষিণ 
করিতে বৃহস্পতি বারো বশুসর কাটাইয়া দেয়। অর্থাৎ 
বৃহস্পতির বারো বসর আমাদের এক বতসরের সমান। 
তোরা হু ত বলিবে, যে লম্বা ওরান্তা হাঁটিয়া বৃহস্পতি 
সূর্যকে ঘুরিয়া আসে, পৃথিবী সেই রকম লম্বা পথে ঘুরে না; 
তাই সে বৃহস্পতির চেয়ে শীস্তর শীস্ত সূর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করে। 





4৮৮৮ 
সদ রে 


বৃহস্পতি ১৭১ 


কথাটা! ঠিক বটে ; কিন্তু বৃহস্পতি যদি একটু জোরে দৌড়িভে 
পারিত, তাহা হইলে সে কখনই বারো বশুসর সময় লইত না'। 
পৃথিবী প্রতি দেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া দৌড়ায়, কিন্তু 
বৃহস্পতি দৌড়ায় কেবল আট মাইল করিয়া । এই জন্যই 
সূধ্য-প্রদক্ষিণ করিভে তাহার এত দেরি হয়। কিন্তু আর 
এক দিকে বৃহস্পতির কাছে পৃথিবী হার মানিয়াছে। 
বৃহস্পতি তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে খুব শীঘ্র শীঘ্র ঘুরিতে 
পারে। পৃথিবী এই রকমে ঘুরিতে প্রায় চবিবশ ঘণ্টা সময় 
লয়, কিন্তু বৃহস্পতি দশ ঘণ্টার মধ্যে সেই কাজটি সারে। 
এই জন্য বৃহস্পতির দিনরাত্রির পরিমাণ বড় অল্ল। মোটা- 
মুটা হিসাবে পাঁচ ঘণ্টা দিন, আর পাঁচ ঘণ্টা রাত্রি। কিন্ত 
উহার এক 'এক বওসর আমাদের বারো বসরের সমান । 
আমরা এ-পর্য্স্ত দেখিয়া আসিয়াছি গ্রহদের নিজের আলো। 
নাই। সূর্যের আলো গায়ে পড়িলে তাহাদিগকে উজ্ছ্বল দেখায়। 
কিন্তু বৃহস্পতি-সম্বন্ধে জ্যোতিষীরা একটা! নৃত্তন কথা বলেন। 
তাহার! বলেন, ইহার নিজেরি হয় ত একটু-আধটু আলো আছে। 
বৃহস্পতি উপরকার রৌদ্রের আলো! পৃথিবীর রৌদ্রের আলোর 
পঁচিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র । কিন্তু তথাপি ইহাকে খুবই 
উজ্জ্বল দেখায়। যদি নিজের আলো! না থাকিত, তাহ হইলে 
কেবল সূর্যের আলোতে উহাকে এত উজ্জ্বল দেখাইত না। 
আকারে যতই বড় হউক না কেন, বৃহস্পতির ওজন 
কিন্তু বেশী নয়। আমরা আগে বলিয়াছি, তাহার আয়তন 


এটার বারা 
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তেরো! শত পৃথিবীর সমান। কিন্তু ওজনের হিসাব করিতে 
গেলে দেখ! যায়, এত বড় জিনিসটা কেবলমাত্র তিন শত 
পৃথিবীর ওজনের সমান। তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে 
পারিতেছ, বৃহস্পতির দেহ পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত তারি 
জিনিস দিয়া প্রস্তুত নয়,-_-ইহাতে খুব হাল্কা জিনিসই আছে। 

তোমরা দুরবীণ্‌ দিয়া কখনো বুহস্পতিকে দেখিয়াছ কি 
নাজানিনা। যদি না দেখিয়া থাক, একবার দেখিয়া 
লইয়ো। খালি চোখে দেখিলে ইহাকে একটা বড় নক্ষত্রের 
মত দেখায়। নক্ষত্রেরা যেমন একবার নিভিয়া একবার 
ত্বলিয়া মিট্‌মিটে আলো! দেয়, কোনো গ্রহই সে রকমে 
আলো দেয় না। গ্রহদের মূর্তি স্থির, তাহাদের আলোও 
অচঞ্চল। নক্ষত্র হইতে গ্রহদিগকে বাছিয়া লইবার এই 
একটা সহজ উপায়। শ্বতরাং তোমরা যদি খালি চোখে 
বৃহস্পতিকে দেখ, তাহ! হইলে কখনই তাহাকে নক্ষত্রের মত 
মিট্মিটু করিতে দেখিবে না। কিন্তু খালি চোখে 
বৃহস্পতিকে দেখা না দেখারই সমান। তাহার প্রকাণ্ড 
দেহকে এবং সারি সারি চারিটি টাদকে খালি চোখে কখনই 
দেখা যায় না। বদি ছোটখাটো দূরবীণও হাতের গোড়ায় 
পাও, তাহ! হইলে আগে বৃহস্পতিকে দেখিয়ো । তাহার 
মুণ্তি দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া বাইবে। 

বৃহস্পতিকে দূরবীণে যে রকম দেখায়, এখানে তাহার 
একটি ছবি দিলাম । দেখ,__-তারার মত ছোট বৃহুস্পতিকে 
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কত বড় দেখাইতেছে। ইহার বাহিরে যে চারিটি ছোট বিন্দু 
দেখিতেছ, সেগুলি বৃহস্পতির চাঁদ এবং তাহার গায়ে যে-সব 
কালো দাগ দেখিতেছ, তাহ। বৃহস্পতির মেঘ। 

তোমরা মেঘের কথা শুনিয়া বোধ হয় ভাবিতেছ, 
বৃহস্পতিতে নদী সমুদ্র ও মানুষ আছে । কিন্তু উহাতে এ- 
সব কিছুই নাই। বৃহস্পতি এখনো ভয়ানক গরম 
রহিয়াছে ;_-এত গরম যে, তাহার দেহের খুব ভিতরকার 
অংশ ছাড়া বাকি সকলই আজও গরম বাস্পের আকারে 
আছে এবং হয় ত এ বাষ্প একটু-একটু ভুলিতেছে। 
এই রকম জায়গায় কেমন করিয়া জীবজন্তু থাকিবে ? 
যাহাকে আমরা মেঘ বলিলাম, তাহা এ গরম বাষ্প ছাড়া 
কিছুই নয়। 

১৭০ পৃষ্ঠায় বৃহস্পতির একখানা বড় ছবি দিয়াছি। 
বড় দুরবীণ দিয়া উহাকে যেমন দেখায়, এট! তাহারি ছবি। 
ইহাতে মেঘগুলিকে তোমরা আরো ভাল করিয়া দেখিতে, 
পাইবে । বৃহস্পতি দশ ঘণ্টায় তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে 
ঘুরে-তাই উপরকার মেঘগুলিকে উহার কোমরবন্ধের মত 
দেখা যাইতেছে । যদি দূরবীণ দিয়া তোমরা বৃহস্পতিকে 
দেখিতে পার, ভাহ! হইলে পৃথিবীর মেঘের মত ইহার মেঘ- 
গুলিতে চলিতে ফিরিতে দেখিবে। 

ছবির উপরের দিকে একটা বাদামি আকারের দাগ 
দেখিতে পাইতেছ কি? তোমরা হয় ত উহাকে মেঘ 
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ভাবিতেছ, কিন্তু মেঘ নয়। জিনিসটা যে কি, তাহা আমিও 
তোমাদিগকে ঠিক বলিতে পারিব না। জ্যোতিষীর 
উহ্থার কথা ঠিক বলিতে পারেন নাই । 

প্রায় চল্লিশ বতসর পূর্বেব হঠাৎ একদিন বৃহস্পতির 
গায়ে এ দাগটি দেখা গিয়াছিল। জ্যোতিষীর! ভাবিয়াছিলেন, 
হয় উহা একখানা বড় মেঘ। কিন্ত দুই তিন বগসরেও 
যখন উহার আকারের কোনো বদল হইল ন, তখন তাহারা 
চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হিসাব করিয়। দেখা গেল, উহা 
বৃহস্পতির উপরে প্রার ত্রিশ হাজার মাইল জায়গা জুড়িয়া 
আছে। কেহ বলিতে লাগিলেন, বৃহস্পতির বাস্প জমাট 
হইয়া তরল ভ্ইয়া যাইতেছে, জিনিসটা তাহার উপরকার 
একটা দ্বীপ। কেহ বলিলেন, সুব্যের বাপ্প-মণ্ডলে যেমন 
ঝড় হয়, বৃহস্পতিতেও সেই রকম ঝড় হয়, এ প্রকাণ্ড 
দাগটি সেই ঝড়েরই চিহ্ন । এই প্রকারে অনেকে অনেক 
কথাই বলিতে লাগিলেন, কিন্তু সত্য ব্যাপারটি যে কি, তাহা 
জ্ঞান গেল না। আজও বৃহস্পতির গায়ে এ দাগ দেখা 
যায়, কিন্তু গত কয়েক বওসরে উর রছু বদলাইয়া গিয়াছে। 
প্রথমে উহাকে লাল দেখা গিয়াছিল, এখন সাদা হইয়া 
পড়িয়াছে। এই পরিবর্ধন দেখিয়া মনে হয়, আর কয়েক 
বগুসর পরে হয় ত উহাকে আর দেখাই যাইবে না। 

বুহস্পতি-সম্বন্ধে যাহা! আমাদের জানা আছে, একে.একে 
তাহার প্রায় সবগুলিই তোমদিগকে বলিলাম । কিন্তু 
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উহাতে অজান! বিষয় এধনো অনেক জাছে। নিজের বৃহৎ 
দেহটিকে মেঘের আবরণে ঢাকিয়! রাখায় বৃহস্পতি বড়ই 
মুস্কিল করিয়াছে। কাজেই ভিতরকার খবর আমর! জানিতে 
পারি নাই। লঙক্গ লক্ষ বসর পরে যখন ইহার সমস্ত মেঘ 
জমাট বাঁধিয়া আকাশকে পরিক্ষার করিয়া দিবে, তখনি 
আমরা বৃহস্পতির উপরকার সব খবর জানিতে পারিব। 


বুহস্পতির চাদ 


বুধ ও শুক্রের চাদ নাই; পৃথিবীর চাদ মোটে একটি এবং 
মঙ্গলের ছুটি। কিন্তু একে একে বৃহস্পতির আটটি চাদের 
সন্ধান পাওয়] গিয়াছে | 

বৃহস্পতির যে ছবিটি দিয়াছি, তাহাতে তোমরা আটটি 
টাদ্দের মধো কেবল চারিটিকে দেখিয়া । সাধারণ দুরবীণে 
এই চারিটিকেই দেখা যাঁয়। তিন শত বশুসর পূর্বে দূরবীণের 
ব্যবহার ছিল না । সেই সময়ে জ্যোতিষীরা বুহস্পতির চাদের 
কথা! একেবারেই জানিতেন না। ইটালি দেশের বড 
জ্যোতিষী গালিলিয়োর নাম তোমরা শুনিয়াছ কি? ইনিই 
সর্বব প্রথমে দুরবীণ দিয়া রূহস্পতির এ বড় চাদ চারিটিকে 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন । . 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ইহাতে আর বাহাদুরি কি ? 
একটা দূরবীণ পাইলে সকলেই চাদ বাহির করিতে পারিত। 
কিন্তু তোমরা যদি তার জীবনের কথাগুলি শুন, তাহা হইলে 
অবাক্‌ হইয়া যাইবে । 

গ্যালিলিয়ো প্রথম জীবনে তোমার-আমার মত সাধারণ 
লোক ছিলেন । ইটালির একটা কলেজে ছেলেদিগকে অস্গ 
কষাইতেন এবং বাড়িতে চুপ্চাপ বসিয়া দিন গুলা কাটাইতেন। 
এই সময়ে তিনি এক দিল খবর পাইলেন হল্যাণ্ড দেশে 
একটা আশ্চর্য কাচের যন্ত্র বাহির হইয়াছে._-উহা! চোখে 

ও 
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লাগাইয়া দেখিলে দূরের জিনিস কাছে বোধ হয়। সব 
কাজকণ্মন ছাড়িয়া গ্যালিলিয়ো নিজের হাতে এ রকম একট! 
বন্ধ নিম্মাণ করিতে লাগিয়া গেলেন। 

সেকালে এখনকার মত যেখানে সেখানে ভাল কাচ 
পাওয়া বাইত না। ভাঙা চশ্মার পরকলা কাঠের চোঙের 
মধো পুরিয়া তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । তীহার এই 
কাজ দেখিয়া বাহিরের লোকে ভাবিতে লাগিল গ্যালিলিয়ো 
পাগল হইয়াছেন । তাহা না হইলে আহার-লিদ্রা ত্যাগ 
করিয়া লোকটা কাচ জোড়া দিয়া সময় কাটাইবে কেন? 
গ্ালিলিয়ে। কিন্তু লেকের হাসি তাম।সা গ্রাহা না করিয়া 
কাজ করিতে লাগিলেন। শেষে তাহার শ্রম সার্থক হইল,__ 
একদিন দেখিলেন তাহার কাঠের চোডের ভিতরকার কাচগুলি 
দিয়' দুরের জিনিসকে সত্যই কাছে দেখায়। ভাবিয়া দেখ 
সেদিক গালিলিয়োর কত আনন্দ! তিনি তাহার বন্ধুবান্ধবদিকে 
ডাকিলেন এবং হাত্রিতে এ যন্ত্র দিয়া আকাশের গ্রহনক্ষত্র 
দেখিতে হহবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাখিলেন। 

সন্ধ্যা হইল,__সেদিন পূর্ব-আকাশে বৃহস্পতি ভ্রল্‌ ভল্‌ 
করিয়া জুলিতেছিল। গ্যালিলিয়ো তাহার প্রথম দৃরবীণ 
দিয়া বুহস্পতিকে দেখিতে লাগিলেন। যন্ত্রে একবার মাত্র 
চোখ লাগাইয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সমস্ত 
গান্তীর্যা তাাগ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন! 
বনবাক্ষবেরা অবাক্‌ হইয়া পঞ্চাশ, বসরের বুড়োর পাগলামি 
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দেখিতে লাগিলেন । যে গ্রহটিকে আলোর বিন্দুর মত দেখা 
বাইত, তাহাকে প্রকাণ্ড আকারে দেখা গেলে এবং তাহার 
চারিদ্রিকে চারিটি টাদকে ঘুরিতে দেখিলে যে, কত আনন্দ 
হইতে পারে, গ্যালিলিয়োর বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিলেন না। 
তোমরা কি মনে করিতেছ জানি না,_-কিন্ত্ব তোমরা যদি এঁ- 
রকমে নিজের চেষ্টায় গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কার করিতে পারিতে, 
তাহা হইলে তোমরাও আনন্দে এ রকম অধীর হইতে । 
তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এই রকম একটা বড় 
আবিক্ষার করায় গালিয়ো দেশের লোকের কানে এবং রাজার 
কাছে খুব সম্মান পাইয়াছিলেন। কিন্ত্র প্রথমে ইহ! তাহার 
অদূষ্টে ঘটে নাই। বরং তাহাকে নানা রকম অপমান সহ 
করিতে হইয়াছিল । দেশের বড় বড় পণগুতদিগকে ডাকিয়া 
যখন গ্যালিয়ে! বলিলেন যে, বৃহস্পতি গুক্র মঙ্গল প্রভৃতি 
গ্রহেরা পৃথিবার মত বড় বড় জিনিস এবং টাদ সঙ্গে ফিরিয়া 
তাহারা সূষ্যকে প্রদক্ষিণ করে,__তখন তীহারা গ্যালিলিয়োর 
কথায় কানই দিলেন না। চারিটি চাদ বৃহস্পতির চারিদিকে 
ঘুরিতেছে, তাহা দূরবীণ দিয়! দেখাইলেও তাহাদের বিশ্বাস 
হইল না। তীহারা বলিতে লাগিলেন,-_গ্যালিলিয়ো যাদু- 
মন্ত্র জানেন, তাই তিনি মন্ত্রের জোরে ভেল্কি দ্রেখাইতেছেন। 
সে-সময়ে ঘাদ্ু-মন্ত্র দিয়া প্রতারণা করা একটা বড় 
অপরাধ বলিয়া লোকে বিশ্বান করিত। জজ. সাহেব 
গ্যালিলিয়োর অপরাধের ক্‌খা শুনিয়! তাহাকে ধরিয়া নিচার 
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নুরু করিয়া দ্রিলেন। বিচারে প্রমাণ হইল, গ্যালিলিযো 
সত্যই তার দূরবীণে কোনো রকম মন্ত্র পড়িয়া বৃহস্পতির 
চারিটি চাদ দেখাইয়াছেন! চোর ডাকাতের মত গ্যলি- 
লিয়োকে জেলে যাইতে হইল। 

দেখ গ্যালিলিয়োর কি দুরদূষ্ট! জেলে যাইবার 
সময়েও তিনি বলিতে লাগিলেন,_দুরবীণে যাহা দেখা 
গিয়াছে তাহা সত্য। সূধ্য আকাশে স্থির হইয়া টাড়াইয়া 
আছে এবং গ্রহের তাহারি চারিদিকে ঘুরিতেছে ! 

সত্য কথা বেশি দিন ঢাকা থাকে না। জেল হইতে 
গ্যালিলিয়ো খালাস পাইলে লোকে বুঝিতে আরম্ত করিয়াছিল 
তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন । ইহার পর হইতে পৃথিবীর 
লোকে গ্ালিলিয়োকে খুব সন্মান দেখাইয়াছিল । 

বৃহস্পতির যে চারিটি চাঁদকে লইয়া তিন শত বসর 
পূর্বে" এত কাণ্ড হইয়াছিল, তোমরা ছোট দূরবীণ হাতে 
পাইলেও একবার তাহাদিগকে দেখিয়ো। তোমরাও 
গ্যালিলিয়োর মত আনন্দ পাইবে । আমি খন তোমাদের 
মত ছোট ছিলাম তখন একবার বৃহস্পতির চাঙ্গ দেখিয়া- 
ছিলাম,_-তার পরে এই বুড়ো বয়সে সেগুলিকে অনেকবার 
দেখিয়াছি; কিন্তু খনি দেখিয়াছি তখনি বাক হইয়াছি। 
আমাদের কাছ হইতে দূরে পুথিবীরই মত একটা গ্রহ আছে 
এবং তাহার চারিদিকে অনেক গুলি চাদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, 
ইছা দেখিলে আশ্চধ্য না হইয়া থক! যায় কি? 
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কেবল ইহাই নয়, দুরবীণ দিয়া যাদ তোমরা বৃহস্পতিকে 
দেখিতে পার তাহা হইলে স্পষ্ট জানিতে পারিবে, উহার 
প্রথম চীা্দটি ঘুরিতে ঘুরিতে দুই ঘণ্টা কুড়ি মিনিট অন্তর 
এবং দ্বিতীয় টাদটি প্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক বার 
বৃহস্পতির পিছনে লুকাইতেছে এবং কিছুক্ষণ পরে আবার 
হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িতেছে । চাদগুলির মধ্যে কোনটি 
কখন বৃহস্পতির পিছনে লুকাইবে তাহা ইংরাজি পাঁজিতে 
(77701081 4১100001)10) লেখা খাকে । পাঁজির সময়ের 
সঙ্গে মিলাইয়া এই রকম গ্রহণ দেখ! বড় মজার । 

আমাদের চাদটি কত বড় তোমরা তাহা আগেই 
স্টনিয়াছ। জ্যোতিষীর! হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, বৃহস্পতির 
প্রথম চারিটি চাদ আমাদের চাদের মত বড় এব” পুথিবার 
চাদের মত তাহাদেরো ক্ষযবৃদ্ধি অমাবস্া-পুণিমা আছে । 

বুহস্পতির বাকি চারিটি 8।দ খুবই ছোট । ভাল দুরবীণ 
দিয়াও তাহাদিগকে দেখা দায়। তাই পঁচিশ বশুসর পুর্বে 
ইহাদের কথ! জ্যোতিষীরা জানিতেন না। আমেরিকার 
লিক্‌ মানমন্দিরের বড় দূরবীণটি খাটানো হইলে, তাহা দিয়াই 
ইংরাজি ১৮৯২ সালে বৃহস্পতির পঞ্চম চাদের সন্ধান পাওরা 
গিয়াছিল। তার পরে ক্রমে ক্রমে আর তিনটির সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে । এই রফমে অল্প দিনের মধ্য চারিটির 
বদলে বুহস্পতির চাদ এখন আটটি হইয়া দাড়াউয়াছে । 
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১৮২ 





শনি 


নামটি শুনিলেই ভয় হয়। শনির দৃষ্টি যাহার উপরে 
পড়ে, তাহার আর উদ্ধার নাই। শনি একবার নাকি আদর 
করিয়া গণেশের দিকে চাহিয়াছিল, ইহাতে গণেশের কি 
দর্গতি হইয়াছিল, তাহা ত তোমরা জান। তীহার মাথাটি 
উড়িয়া গিয়াছিল, শেষে একট! হাতীর মাথা আনিয়া জোড়া 
দেওয়ায় গণেশ বাঁচিয়া ছিলেন। যাহা হউক, সেই শনিই 
এখন গ্রহরূপে আকাশে বিরাজ করিতেছেন। আামাদের 
পূর্ণন পুরুষেরা শনি-গ্রহকে বেশ জানিতেন, ইহার গতিবিধি 
উদয়-অস্ত সকলি হিসাব-পত্র করিতেন । কাজেই শনি অতি 
পরিচিত গ্রহ। হয় ত দুই হাক্তার বসর পুর্নেবও ইহার কথা 
আমাদের জ্যোতিষীদের জানা ছিল। 

বৃহস্পতির পরেই শনির পথ। ইহার মত আশ্চধ্য 
গ্রহ তোমরা সমস্ত আকাশে খুঁজিয়া পাইবে না। গ্যালি- 
লিয়ো সাহেব হাহার নিজের দুরবীণ দিয়। শনিকে এরথম 
দেখিয়া যেমন অবাক হইয়াছিলেন, তিন শত বগুসর পরে 
এখনো শনিকে দেখিয়া ঠিক সেই রকমেই অবাক্‌ হইতে 
হয়। বড় দূরবীণে বুধ শুক্র মঙ্গল বা বৃহস্পতিকে দেখিলে 
কোনোটিকে চাদের মত বড় দেখায়, কোনোটিকে হয় ত 
ভাটার মত দেখায় । কিন্তু শনির আকুতি ইহাদের কাহারো 
সহিত মিলে না । দুরবীণে শনিকে কি রকম দেখায়, এখানে 
তাহার একখানি ছবি দিলাম। 


ওএস 
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ছবিতে দেখ,__চাকার মত কয়েকটি উজ্জ্বল গোল 
জিনিস রহিয়াছে এবং তাহারি ফাকে ভাটার মত শনি গ্রহ 
দাড়াইয়া 'আছে। চাকাগুলির সহিত:শনির আসল দেহের 
“কোনো যোগ নাই,-_মাঝে বেশ একটু ফাক। দুরবীণ দিয়া 
কোনো গ্রহকে যদি হঠাশ্ড এই রকম আকারে দেখা যায়, 
তাহা হইলে আশ্চব্য না হইয়া থাকা যায় কি? শনি সত্যই 
এই রকম আশ্ব্য জিনিস । এই রকমটি আর কোগায়ও 
দেখা যায় না। 

আকাশের এতগুলো তারার মধ্যে কোনটি শনি তাহা 
শ্থিরকরা কঠিন নয়। যাহার! তোমাদের চেয়ে বযসে বড় 
ভাদের মধ্যে কাহারো একট্ু জ্যোতিষ জানা পাকিলে, কোন 
নক্ষত্রটি শনি তাহ! তিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন। যদি 
সে-রকম কাহাকেও না পাও, নিজেরাই পাজি দেখিয়া শনির 
সন্ধান করিতে পারিবে । প্রতিমাসে শনি-গ্রহ কোন নক্ষত্র- 
রাশিতে থাকে, তাহা পাঁজিতে লেখা থাকে৷ কিন্তু খালি 
চোখে শনিকে দেখা আর না দেখা উভয়ই সমান । শনির 
সেই প্রকাণ্ড আকৃতি, তাহার চারিদিকের চাকা এবং তাহার 
গোটা দশেক চীর্দ, কিছুই খালি চোখে দেখা যায় ন1। 
দূরবীণ না দিয়া দেখিলে তাহাকে একটা উজ্জ্বল তারার 
মতই দেখিবে । 

যে-সকল জ্যোতিষী শনিকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, 
তাহারা উহার চাকাগুলিকে গায়ে লাগানো না দেখিয়। বড়ই 
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মাশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। চাকা শনির চারিদিকে .বেড়িয়া কি 
রকমে শুন্যে দীড়াইয়া থাকে ইহাই তাহাদের চিন্তার বিষয় 
হইয়াছিল। এখন অবশ্য এরকম দুশ্চিন্তার কারণ নাই। 
মাজকালকার জ্যোতিষীর! শনির খৃ'টিন(টি লেক খবরই 
জানিতে পারিয়াছেন। আমরা একে একে সেই সব খবরই 
োমাদিগকে দিব । তোমর! যদি কাছে থাকিতে, তাহা 
হইলে আমাদের £দুরবীণটা দিয়া শনির আশ্চর্য আকুতি 
"তামাদিগকে দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা! যখন এইবার 
নহে, কাজেই এখন শনির ছবি দেখিয়া ও তাহার গল্প শুনিয়া 
হোমাপিশাকে সন্ধষ্ট থাকিতে হইবে । 

শনির চাকার কথ। তোমাদিগকে পরে বলিব । এখন 
উহার আসল দেহটার কথাই বলা যাউক। 

আয়তনে শনি নিতান্ত ছোট নয়। বৃহস্পতি সব চেয়ে 
বড়, তার নীচেই শনি। হিসাব করিলে দেখা যায়, সাত- 
শত তিরাশীটা পুথিবা জোড়া না দিলে একটা শনিকে 
নিশ্লাণ করা! যায় না। কিন্তু যে-সন পদাথ দিয়া শনি 
প্রস্তুত, তাহা নিতান্ত হাল্কা,__-আমাদের পৃথিবীর মাটি- 
পাথরের চেয়েও হ।ল্কা, এমনি কি জলের চেয়ে হাল্কা 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শনির দেহে পৃথিবার দেস্কের 
মত জমাট জিনিস কিছুই নাই,_ইহার হয় ত সবই বাষ্প! 
কিন্তু এই বাস্প খুব ঘন অবস্থায় আছে; আর কিছু দিন 
গরম ছাড়িলে উহ। জমাট বীধিন্তে থাকিবে। 


তে জা 
০০ সির 


১৮৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


পৃথিবী হইতে সূর্য্য কত দুরে আছে তাহ! তোমাদিগকে 
আগে বলিয়াছি। শনি আমাদের কাছ হইতে তাহারি প্রায় 
নয় গুণ দূরে আছে। এত দূরে থাকা সব্জেও দূরবীণ দরিয়া 
শনির গায়ে কতকগুলি কালো কালো দাগ দেখিতে পাওয়! 
যায়। শনির ছবি দেখিলেই তোমরা এ দাগগুলিতে চিনিতে 
পারিবে । জ্যোতিষীরা বলেন, এগুলি উহার মোঘের চিহ্ন। 
কিন্তু তাই বলিয়া! শনির মেঘকে পৃথিবীর মেঘের মত মনে 
করিয়ো না। শনির মেঘ কেবলই জলের বাষ্প নয়। 
সেখানকার মেঘেও বৃষ্টি হয় না,_নানা জিনিসের গরম বাঁস্প 
একত্র হইয়া শনির আকাশকে মেঘের মত আচ্ছন্ন করিয়া 
রাখে। 

পৃথিবী প্রতি সেকেঞ্চে উনিশ মাইল করিয়া চলিয়াও 
সৃধাকে ঘুরিয়া আদিতে তিনশত পইষটি দিন সময় লয়। 
কিন্তু শনি সেকেণ্ডে ছয় মাইলের বেশি চলিতে পারে না, 
তার উপরে উহার পথটাও খুব লম্বা। এই দুই কারণে 
একবার সৃষ্যকৈ ঘুরিয়া আসিতে তাহার ত্রিশ বসর সময় 
লাগে। তাহা হুইলে দেখা যাইতেছে, শনির এক বশুসর 
আমাদের ত্রিশ বসরের সমান। কিন্তু একট বিষয়ে শনির 
জি আছে। পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে 
চবিবশ ঘণ্টা সময় লয়। সেই জন্য আমাদের দিনরাত্রির 
ডবিবশ ঘণ্টা । কিন্তু শনি দশ ঘণ্টা চৌদ্দ মিনিটের মধ্যেই 
ত্তাঙ্বার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরা শেষ করিতে পারে। তাহা 


শনি ১৮৭ 


হইলে দেখ, শনির এক বতসর আমাদের বৎসরের ত্রিশ 
গুণ হইলেও, তাহার এক দিন এক রাত্রি, দশ ঘণ্টা চৌদ্দ 
মিনিটের বেশি নয়। শনিতে যদি মানুষ থাকিত, তাহা 
হইলে তাহারা উদয়ের পাঁচ ঘণ্টা পরেই সূর্যকে অস্ত যাইতে 
দেখিত। 

ূ্যা দুরে আছে বলিয়া শনিতে সুষ্যের আলো € তাপ 
দুইই কম লাগে। হিসাব করিলে দেখ! যায়, আমরা যে 
সাপ ও আলো পাই শনি তাহারি নবব্‌ই ভাগের এক ভাগ 
মাত্র পায়। ভাবিয়া দেখ, সেখানে কত সল্গ আলো, কিন্তু 
এ অল্প আলোতেই শনিকে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। এই 
জন্ত জ্যোতিষীর! বলেন, সম্ভবতঃ, কেবল সূয্োর আলোতেই 
শনির আলো! নয়; ইহার দেহের আগুন হয় ঠ আাজ৪ 
নিভিয় যায় নাই। তাই সূর্যের আলোর সঙ্গে নিজের আলো 
মিশাইয়। তাহার এত আলো। বৃহস্পত্তিকে খুব উজ্জ্বল 
দেখিয়। তাহার সম্বন্ধেও জ্যোতিষীরা এই কথাই বলিয়াছেন । 


শনির চক্র 


শরুখন্ন আমরা শনির চাকার কথা বলিব! তোমর' 
যদি আগেকার ছবিটিকে ভাল করিয়া দেখ, তাহা হুইলে 
স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, শনির চাকা একটা নয়, পর পর 
তিনটি চাকা সাজানো আছে। গ্যালিলিয়ো যখন তাহার 
নিজের হাতে-গড়া দুরবীণ দিয়া শনিকে দেখিয়াছিলেন, 
হখন তিনি চাকাগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। শনির 
একটা! কিন্তুতকিমাকার চেহারা দেখিয়াই আশ্চধ্য হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। চাকাগুলির খুটিনাটি সকল খবর আমরা 
আজকালকার জ্যোতিষীদের কাছেই জানিতে পারিয়াছি। 
বড় বড় দূরবীণ দিয়! বনুকাঁল শনিকে দেখিয়া এবং কত 
হিসাবপত্র করিয়। তাহারা শনির চাকার খবর বাহির 
করিয়াছেন । | 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, এত হিসাবপত্রের দরকার 
কি? গাড়ীর চাকা যেমন কাঠ দিয়া গড়া হয়, শনির চাকা 
না হয় মাটি-পাথর দিয়! গড়া । তার জন্য আবার হিসাব- 
পত্রকেন? তোমরা যেমন ভাবন! চিন্তা কর, জ্যোতিষীরা 
সেরকম চিন্তা করিয়। স্থির থাকিতে পারেন না। চাকাগুলি 
কি রকমে শুন্যে ঈাড়াইয়া আছে এবং শনির টানে তাহা 
ভাঙিয়া চুরিয়া কেন শনিব উপরে গিয়া পড়ে না,_-এই 


শনির চক্র ১৮৯ 


সব বিষয় তাহাদিগকে তর্ক-বিতর্ক করিয়| আলোচনা করিতে 
হইয়াছিল। 

যাহা হউক তোমাদের কাছে সেই সব কঠিন হিসাব- 
পত্রের কথা বলিব না। যখন বড় ঝড় অঙ্কের বই পড়িবে, 
তখন এসব হিসাবের কথা জানিতে পারিবে। জ্যোতিষীরা 
বলেন, শনির চাকাগুলি কখনই মাটি-পাথরের মত জমাট 
জিনিস দিয়! প্রস্তুত নয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছোট- 
বড় জড়পিগু দলে দলে উপগ্রহের মত শনির চারিদিকে পাক 
খাইতেছে ; আমর! দূর হইতে সেই জড়পিগুগুলিকেই নিরেট 
চাকার মত দেখি। 

বোধ হয় কথাটা ভাল করিয়া বুঝিলে না। মনে কর, 
তোমাদের গ্রামে যে মন্দিরটি আছে, তাহাকে ঘিরিয়া যেন 
দলে দলে কাক চিল প্রভৃতি পাখী উড়িয়া বেড়াইভেছে : 
এক দলের পর আর এক দল সার্কাসের ঘোড়ার মত এক 
গোলাকার পথে ঘুরিতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেন 
একটুও ফীক নাই। দুর হইতে এই পাখীর দলকে তোমরা 
কি রকম দেখিবে ভাবিয়া দেখ । কাক-চিলদিগকে তোমরা 
কখনই পৃথক পৃথক দেখিতে পাইবে না,_মনে হইবে যেল 
একটা কালো নিরেট্‌ চাকা মন্দিরকে ঘিরিয়া শূন্যে দড়াইয়্ 
আছে। 

আমরা শনির চাকাকে ঠিক এরকমেই নিরেট বলিয়া 
মনে করি। কোটিকোটি জন়্পিগত কাক-চিলদের মত 


১৯০ গ্রহ-নক্ষত্র 


ঘুরিতেছে, কাজেই আমরা দূর হইতে সেগুলিকে নিরেট 
চাকার মত দেখিতেছি। 

শনির চাকা মোটামুটি তিনটা, স্ৃতরাং বলা যাইতে 
পারে এঁ জড়পিগুগুলি তিনট! পৃথক্‌ পথে গাদাগাদি করিয়। 
চলিয়া তিনটি চাকার সৃষ্টি করিয়াছে । জ্যোতিষীরা ঠিক 
এই কথাই বলেন। 

তোমরা হয় ত জানিতে চাহিতেছ, যে-সকল পিগু 
শনির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহারা কত বড়। জ্যোতিষীদের 
কাছে এই প্রল্সের ঠিক জবাব পাওয়া যায় না; কাঁরণ 
এখনকার খুব বড় দুরবীণেও চাকার পিগুগুলিকে পুথক 
পৃথক দেখা যাঁয় নাই। তবে সেগুলি যে, খুঝ ছোট জিনিষ 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমাদের ফুট্বলগুলির মত বড় 
হইতে পারে এবং ক্রিকেট্‌ খেলার বলের মত ছোট হইতেও 
পারে। কিন্তু সকলেই যে, ছোট ছোট টাদের মত অবিরাম 
শনির চারিদিকে ঘুরিতেছে ইহা নিশ্চিত, এবং ঘুরিতেছে 
বলিয়াই যে, শনি তাহাদিগকে টানিয়া নিজের দেহের উপরে 
ফেলিতে পারে না, তাহাও জানা কথা। 


শনির চাদ 


মেস শনি তার টাদও তেমনি। দশট! চাদ তাহার 
চারিদিকে ঘুরিতেছে । কয়েক বসর আগে আমর! ইহার 
কেবল আটটি চাদের কথাই জানিতাম। অতি অল্প দিন 
হইল, বাকি দুটা টাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 

যে টাদ্টি সকলের চেয়ে বড়, তাহার নাম টাইটান্‌ 
(11057) ছোট দূরবীণ দিয়া যদি তোমরা শনিকে দেখ, 
তাহা হইলেও শনি হইতে একটু দূরে ইহ!কে দেখিতে পাইবে। 
টাইটান্‌ নিতান্ত ছোট বস্তু নয়; আমাদের টাদের চেয়ে 
অনেক বড়,. এমন কি বুধ গ্রহের চেয়েও ঝড়। আকারে 
সে যেন একটা ছোটখাটো গ্রহবিশেষ। শনির কাছ হইতে 
প্রায় আট লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া সে যোল দিনে এক 
একবার শনিকে ঘুরিয়া দিয়া আসে। বাকি চাদগুলির 
অনেকেই টাইটানের চেয়েও দূরে দূরে আছে ; আবার ছুই- 
একটা কাছেও আছে । ইহাদের মধ্যে কোনো কোনোটি 
আমাদের চাদের চেয়ে ছোট । 

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, সুধ্যের রাজ্যে গ্রহ- 
উপগ্রহেরা একটুও এলোমেলোভাবে চলা-ফেরা করে না। 
সূধ্যকে ঘুরিবার সময়ে পৃথিবী ঘে পাকে ঘুরে, নিজের 
মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খাইবার সময়েও সে ঠিক পাকেই 
ঘুরে। বৃহস্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি গ্রহেরা কোন পাকে 
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ঘুরিতেছে যদ্দি পরীক্ষা করা বায়, সেখানেও এরকম একা 
দেখা গিয়া থাকে। পৃথিবী যে পাকে ঘুরিতেছে, ইহাদের 
প্রত্যেকেই ঠিক সেই পাকে ঘুরে । কেবল ইহাই *নয়, 
উপগ্রহদের চলাফেরাতেও তোমরা ঠিক এ নিয়মই দেখিতে 
পাইবে । এই-সব লক্ষণ দেখিয়াই জ্যোতিষীরা বলেন,__ 
সুধ্য রাজা, আর বুধ শুক্র প্রভৃতি আটটি গ্রহ তাহার প্রজা । 
সূর্য্য সকলকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া এক পাঁকে ঘুরাইয়' 
লইয়া বেড়ায় । 

রাজার নিয়ম মানিয়া চলিতেছে না, এরকম একটি 
ক্ষুত্র প্রজাকে যদি তোমরা এই স্থশাসিত সূধ্যের রাজ্যে 
দেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমাদের কি মনে হয়? 
তোমরা নিশ্চয়ই মনে কর,সে অন্য কোনো রাজ্য হইতে 
এই রাজ্যে নুতন আসিয়াছে । তাই সে দেশের নিয়ম-কানুন 
জানে না। সম্প্রতি শনির চাদগুলির মধ্যে এই রকম একটি 
আনাড়ী চাদ ধরা পড়িয়াছে। অপর নয়টি টাদ যে পাকে 
শনিকে প্রদক্ষিণ করে, সে ঠিক্‌ তাহার উপ্টা পাকে ঘুরিয়া 
বেড়ায় । বড়ই মজার চাদ নয় কি? এই ব্যবহার দেখিয়া 
জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, সম্ভবতঃ সে আগে শনির কাছে 
ছিল না। মহাকাশের কোন্‌ এক অজানা রাজ্যে হয় ত 
সে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; শনি কোনে একদিন কাছে 
পাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। এইজন্যই সে সূর্যের 
রাজ্যের নিয়ম মানিয়া চলে না। 
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যাহা হউক, দশটি চাদে শনির আকাশের যে শোভা হয়, 
বোধ হয় সমস্ত সূষ্য-জগৎ খু'জিয়া বেড়াইলেই তাহা দেখা 
যায় না। প্রত্যেক রাত্রিতেই সেখানে চারি পাঁচটি বড় বড় 
দের উদয় হয়। তার পরে আবার শনির সেই তিনটি 
অপূর্ব চাকা আছে। এইগুলি সূর্য্যের আলোকে আলোকিত 
হইয়া আকাশটিকে যে কত স্থুন্দর করে তাহা আমরা মনেই 
ভাবিতে পারি না। রাত্রিতে শনিগ্রহে বোধ হয়, একটুও 
তন্ধকার থাকে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত শোভা 
এত টাদের আলো ভোগ করিবার জন্য একটি প্রাণীও সেখানে 
নাই। শনি আজও ভয়ানক গরম রহিয়াছে,_-তাহার দ্েহটি 
হয় ত আগাগোড়াই বাম্প দিয়! নিম্মিত; সেখানে পা 
রাখিবার মত একটু মাটি নাই। কাজেই তাহার উপরে 
জীবজন্তু গাছপাঁল৷ কিছুই নাই। 


ইউরেনস্‌ 


লুণ্ধ হইতে আরম্ত করিয়া শনি পর্য্যস্ত যে ছয়টি গ্রহের কথ 
তোমাদিগকে বলিলাম, দেড় শত বসর পূর্বেবকার জ্যোতিষীরা 
কেবল ইহাদেরই কথা জানিতেন ; শনির পরে ইউরেনস্‌ ও 
নেপৃচুন নামে যে ছুটি গ্রহ আছে, তাহাদের কথা জানিতেন 
না। 

আমাদের পূর্ববপুরুষেরা খুব জ্যোতিষের আলোচনা 
করিতেন; তাছাড়া অনেক প্রাচীন সভ্যজাতিও জ্যোতিষ 
লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন। ইউরেনস্‌ ও নেপ্চুনের কথা 
ইহাদেরও জানা ছিল না; জানা থাকিলে আমাদের প্রাচীন 
জ্যোতিষের পুথিপত্রে ইউরেনসের একটা ভাল নাম লেখা 
থাকিত। প্রাচীনকালে দূরবীণ ছিল না, এইজন্যই যে-সব 
দুরের গ্রহ-উপগ্রহকে খালি চোখে দেখা যায় না, তীহারা 
সেগুলির সন্ধান করিতে পারেন নাই। খুব ভাল দূরবীণ 
হাতের গোড়ায় পাইয়াই আজকালকার জ্যোতিষীরা ইউ- 
রেনসের মত দুরের গ্রহকে হাজার হাজার তারার মধ্য হইতে 
চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন। 

ইংরাজি ১৭৮১ সালে সারু উইলিয়ম্‌ হার্সেল্‌ নামে 
ইংলগ্ডের একজন বড় জ্যোতিষী সকলের আগে ইউরেনস্কে 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি নিজের হাতে একটা বড় 
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দূরবীণ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । এই দুরবীণেই ইউরেনস্‌ 
ধরা দিয়াছিল। 

হার্সেল্‌ সাহেবের জীবনের ঘটনা এবং তাহার ইউরেনস্‌ 
আবিষ্কারের কথা বড়ই আশ্চর্য্য । নানা অস্থবিধার মধ্যে 
থাকিয়া কেবল নিজের চেষ্টায় হার্সেল্‌ যেমন মহাপগ্ডিত 
হইয়াছিলেন, বোধ হয় কেহই এমন হইতে পারেন নাই। 

হার্সেল্‌ গরিবের ছেলে ছিলেন। এজন্য ছেলেবেলায় 
তাহার লেখাপড়া করা হয় নাই । গরিব বাপ কেমন করিয়! 
স্কুলের বেতন এবং বইয়ের খরচ জোগাইবেন ? সেজন্য 
তিনি এক সৈন্যের দলে চাকুরী লইয়াছিলেন। তিনি বেশ 
গান-বাজনা করিতে পারিতেন, এ সৈশ্ের দলে ব্যাণ্ড বাজানো 
তার কাজ ছিল, হয়ত তিনি জয়ঢাক বাজাইতেন, না হয় 
ফুট বাজাইতেন। 

যাহা হউক প্রায় দেড় শত বৎসর পুর্বে যুরোপের 
হানোভারদের সঙ্গে ফরাসীদের লড়াই বাধিয়ছিল, তখন 
হার্সেল্কে লড়াইয়ে যাইতে হইয়াছিল। লড়াইয়ের সময়ে 
সৈন্যদের সকলকেই খুব কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। হয় ত 
দুর্দিন খাওয়াই হয় না; রাত্রিতে ঘুমের অবকাশ হয় না; 
শীতে বৃষ্টিতে খোলা মাঠের মাঝে পড়িয়া থাকিতে হয়। 
সৈম্যদের সঙ্গে বাইতে যাইতে হার্সেল্‌ একদিন রাত্রিতে অবসন্ন 
হইয়া মাঠের মাঝে এক নর্্দামার মধ্যেই শুইয়া পড়িলেন । 
কিন্তু শীতে হিমে তার ঘুম হইল না; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 
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সংসারের বিশেষ কোনো কাজে না লাগিয়া তাহার জীবনটা 
কি এই রকমেই শেষ হইবে? শ্থির করিলেন, সৈন্যদের 
সহিত তিনি থাকিবেন না। যখন দলের লোকেরা সেই 
খোলা মাঠে শুইয়। ঘুমে অচেতন, তখন কাহাকেও কিছু না 
বলিয়া হার্সেল্‌ সৈম্তদল ত্যাগ করিয়! চলিতে লাগিলেন। 
তিনি পলাইয়! যাইতেছেন, এই খবর যদি অপর সৈন্যেরা 
জানিতে পারিত, তাহা হইলে হয় ত বন্দুকের এক গুলির 
আঘাতেই ত্রীহার মৃত্যু হইত। কিন্তু তখন কেহ কিছু 
জানিতে পারিল না। পথে অনেক কষ্ট পাইয়া হার্সেল্‌ 
ইংলগ্ডে উপস্থিত হইলেন । 

বাড়িতে পৌছিলেন বটে, কিন্তু গরিব বাপ মা হার্সেল্‌্কে 
লইয়া কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে 
ঠিক্‌ হইল, বাড়ির কাছে একটা গির্ভায় তিনি হার্মোনিয়ম্‌ 
বাজাইবেন এবং ইহারি জন্য মাসে মাসে কিছু বেতন 
পাইবেন। হার্সেল্‌ কাজে লাগিয়া গেলেন; গিজ্জায় 
হার্মোনিয়ম্‌ বাজাইতে লাগিলেন এবং বাড়িতে যাহারা গান 
বাজনা! শিখিতে আদিত, তাহাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন। এখনে! কিন্তু কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, 
এই গানের ওস্তাদটি কয়েক বসর পরে পৃথিবীর সেরা 
পণ্ডিত হইবেন । 

গান বাজনাকে তোমরা কি রকম ভাব জানি না। হয় 
ত ভাবিয়া থাক, গলায় স্বর থাকিলেই ওস্তাদ হওয়া যায়; 
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কিন্তু তা” নয় । গানের উচু-নীচু স্থুর নানা রকমে মিলাইয়। 
যন্ত্রে বাজাইতে গেলে অনেক হিসাব-পত্রের দরকার হয়। 
হার্সেল্‌ যখন গানের ওস্তাদ হইলেন, তখন তাহার এই রকম 
হিসাব-পত্রের জ্ঞান ছিল না। তিনি খুব অঙ্ক কবিতে 
লাগিলেন এবং শেষে অঙ্কের বড় বড় বই পড়িয়। ফেলিলেন 
এই সময়েই তার জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিকে নজর গেল। অঙ্ক 
কষিতে কষিতে তিনি গ্রহ উপগ্রহদের চলাফেরার বিষয় 
বুঝিতে আরম্ভ করিলেন এবং খালি চোখে আকাশে যাহা 
কিছু দেখিবার আছে, তাহা দেখিয়া ফেলিলেন । 

আকাশে এখনো দেখিবার গুনিবার অনেক বিষয় 
রহিয়া গেল, সেগুলিকেও দ্রেখিবার জন্য হার্সেলের ভয়ানক 
ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্ত্রী দেখিবেন কি করিয়া, দুরবীণ 
কোথায় পাইবেন ? সেকালে দূরবীণের দাম অত্যন্ত বেশি 
ছিল, গরিব হার্সেল দূরবীণ কিনিবার টাকা কোথা হইতে 
পাইবেন ? 

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হার্সেল্‌ ঠিক করিলেন নিজের 
হাতে দূরবীণ প্রস্তুত না করিলে গ্রহ-নক্ষ্রদের দেখিবার 
উপায় হইবে না । তিনি দুরবীণ প্রস্থতে লাগিয়া গেলেন। 
নিজের হাতে কাচ ঘসিয়া কাঠ কাটিয়া দূরবীণের আয়না 
ও চো তৈয়ার করিতে লাগিলেন! এই সময়টা তাহাকে 
বড় কষ্টে কাটাইতে হইয়াছিল । দূরবীণের কাজে লাগিয়া 
আছেন, এমন সময়ে গান-বাজনা করিবার জন্য গির্জায় ডাক 
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পড়িলে তাহাকে ছুটিয়। সেখানে যাইতে হইত। গান- 
বাজনার মধ্যে যদি এক ঘণ্টা সময়ও পাইতেন, তাহ! হইলে 
তিনি ছুটিয়া বাড়িতে আসিয়া দুরবীণের কাজে লাগিয়া 
যাইতেন। এই রকমে তাহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল; 
মনে হইতে লাগিল, দুরবীণ প্রস্তত করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রদিগকে 
ন! দেখিলে তীহার যেন শান্তি নাই। 

অনেক কষ্টে ও অনেক চেষ্টায় দূরবীণ নির্মিত হইল । 
জ্যোতিষের পুস্তকে গ্রহ-চন্দ্রের আকার-প্রকারের কথা 
যেমন পড়িয়াছিলেন তাহাই চাক্ষুষ দেখিতে পাইয়া হার্সেল্‌ 
অবাক্‌ হইয়া গেলেন। গ্রহ-চন্দ্র-তারার পরিচয় লইতে 
এই রকমে তাহা'র পাঁচ ছয় বগুসর কাটিয়া গেল। আকাশ 
পরিষ্কার থাকিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তিনি গ্রহ-নক্ষত্র 
দেখিতেন; পাশে তাহার ভগিনী ক্যারোলিনা বসিয়া 
থাকিতেন, কোন্‌ নক্ষত্রকে কোথায় কি রকম দেখা যাইতেছে, 
ভগিনী তাহা লিখিয়া রাখিতেন। ভয়ানক শীত, বরফ 
পড়িতেছে, দৌয়াতের কালি জমিয়া বরফ হইয়া যাইতেছে, 
তবুও ভাই-ভগিনী ঘরে যাইতেন না,_-গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখিতে 
দেখিতে যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। 

এই রকমে জ্যোতিষের আলোচনা করিতে করিতে 
হার্সেল্‌ এক রাত্রিতে একটি ছোট নক্ষত্রকে দেখিয়া! অবাক্‌ 
হইয়া গেলেন। তোমরা আগেই শুনিয়াছ, নক্ষত্ররেরা 
পৃথিবী হইতে কোটি কোটি ক্রোশ দুরে আছে। খুব বড় 
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দুরবীণেও তাহাদিগকে নিকটে আনা যায় না। এজন্য দূর 
বীণ দিয়া দেখিলে নক্ষত্রদিগকে বেশি উজ্দ্বল দেখায় মাত্র; 
শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহদিগকে দুরবীণে যেমন ভাটার 
মত বড় দেখায়, কোনো নক্ষত্রকে সে রকম দেখা যায় না। 
কিন্তু হার্সেল্‌ যে নক্ষত্রটিকে দেখিতেছিলেন, দূরবীণে তাহাকে 
বেশ বড় দেখাইল। তিনি আকাশের মানচিত্র খুলিলেন, 
পীজি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্ত আকাশে সেই অংশে 
যে কোনো গ্রহ থাকিতে পারে, একথা কোনোখানে লেখা 
দেখিলেন না। হার্সেল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাহা 
হইলে এই নক্ষত্রটি কি একটি গ্রহ? গ্রহের! দিবারাত্রি 
সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া৷ বেড়ায় এবং নক্ষত্রেরা স্থির হইয়া 
আকাশে দীড়াইয়া থাকে। নূতন নক্ষত্রটি নড়িয়া-চড়িয়া 
বেড়ায় কিনা দেখিবার জন্য দুই ভাই-বোনে রাত্রির পর রাব্রি 
জাগিয়া আকাশ-পানে তাকাইয়া রহিলেন। তাহাদের 
আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়! গেল। কয়েক দিন পরে দেখা গেল 
সেটি একটু একটু চলিয়! ফিরিয়া! বেড়াইতেছে। হার্সেল ইহা 
দেখিয়া আরো অবাক্‌ হুইয়া গেলেন। 
এই রকমের একটা বড় আবিষ্কারের খবর ত আর 
ন্চাপা দিয় রাখা যায় না। হার্সেল দেশের বড় ঝড় জ্যোতিষ- 
দের কাছে খবর দ্দিলেন যে, একটা নৃতন গ্রহের আবিষ্কার 
হইয়াছে। 
হার্সেল্‌ তখনো বড় লোক হন নাই, গান-বাজন! করাই 
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তার তখনো ব্যবসায় ছিল । এই রকম একটা লোকের 
কথায় কি কেহ কখনো বিশ্বীস করে? তাই অনেকেই 
তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না । কেবল দুই-একজন. 
জ্যোতিষী মজ! দেখিবার জন্য তীহার কাছে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। হার্সেল কড়া-ক্রান্তি পধ্যন্ত হিসাব করিয়া 
তাহাদিগকে নৃতন গ্রহ দেখাইলেন। তাহাদের মুখ গম্ভীর 
হইয়া পড়িল এবং সকলেই বুঝিলেন, ইহ! একটা নৃতন 
গ্রহই বটে। 

পর দিন ভোর হইতে না হইতে দেশ-বিদেশে খবর 
গেল, ইংলগ্ডের একজন সঙ্গীত শিক্ষক একটি নৃতন গ্রহের 
আবিক্ষার করিয়াছেন। পৃথিবী স্ুদ্ধ লোক অবাক্‌ হইয়া 
গেল। ইংলঞ্ডের তখনকার রাজা তৃতীয় জঙ্ভ হার্সেলকে 
রাজবাড়ীতে ডাকাইয়৷ দূরবীণ দিয়া নূতন গ্রহ্টিকে দেখিলেন। 
ভগিনী ক্যারোলিনাও সঙ্গে গেলেন; এবং ভাই-ভগিনী 
ছুইজনেই অনেক রাজ-সম্মান পাইলেন । শেষে এই সঙ্গীত- 
শিক্ষকই ইংলগ্ডের রাজ-জ্যোতিষী হইলেন এবং সমস্ত 
পৃথিবীর লোক তাঁর জয়-জয়কার করিতে লাগিল। 

তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, হার্সেল সাহেক 
এরকমে যে গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন তাহাকেই 
আমরা ইউরেনস্‌ বলিয়া থাকি । 

বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন পরামর্শ করিয়া ছেলে-মেয়েদের 
নামকরণ করেন। ইহাতে কোনো গোলযোগ হয় না।, 


ইউরেনস্‌ ২০১ 


কিন্তু হার্সেলের নুতন গ্রহের নামকরণে বেশ একটু তর্ক- 
বিতর্ক হইয়াছিল। হার্সেলের ইচ্ছা ছিল, গ্রহটির নাম 
ইংলগ্ের রাজা জর্জ্জের নাম-অনুসারে হয়, তাই তিনি উহার 
“জজ্জিয়ম্‌* নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অপর দেশের 
জ্যোতিষীরা ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। তীহারা 
বলিতে লাগিলেন, গ্রহদের নাম এপধ্যস্ত প্রাচীন দেবতাদের 
নামেই হইয়া আলিতেছে, অতএব নুতন গ্রহের নাম রাজার 
নামে না হওয়াই ভাল । সভাসমিতি করিয়া বোধ কোন 
ছেলে-মেয়েদের নাম রাখা হয় নাই; কিন্তু সুধ্যের এই নূতন 
ছেলেটির নাম ঠিক করিবার জন্য সভা হইল, কত পরামর্শ 
হইল, জোতিষীদের কত বক্তৃতা হইয়া গেল ; এবং শেষে 
তাহাকে “ইউরেনস্” নামেই ডাকা স্থির হইল । 

অতি অল্প দ্রিন হইল আমরা ইউরেনসের সন্ধান পাই- 
যুছি, কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা মনে করিয়ো না এট নিতান্ত 
ছোট গ্রহ। অমোদের কাছ হইতে সূর্য্য কত দুরে আছে, 
তাহা তোমরা জান। ইউরেনস্‌ পৃথিবী হইতে তাহারি 
আঠারো গুণ দূরে আছে। এত দুরে আছে বলিয়াই সে 
এতদিন আকাশের কোণে লুকাইয়া থাকিতে পারিয়াছিল। 
আকারে সে পঁইবট্রিটা পৃথিবীর সমান । কাজেই ইহাকে 
ছোট গ্রহ বলা যায় না। কিন্তু বৃহস্পতি ও শনির মত দেহে 
গরম বাম্পই অধিক আছে বলিয়৷ ইহার ওজনটা খুব বেশি 
নয়। ইউরেনসের ওজন মোটে চৌদ্দটা পৃথিবীর সমান 
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তোমরা মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির বিবরণে দেখিয়াছ, 
সূষ্য হইতে যাহারা বেশি দূরে থাকে, তাহাদের সূর্য্য- 
প্রদক্ষিণের পথও বেশি লম্বা হয়। ইউরেনাস্‌ শনির বাহিরে 
থাকিয়া সূর্য্যকে খুরিতেছে, এজন্য শনির চেয়ে অধিক পথ 
না চলিলে সে সূষ্যকে চক্র দিয়া আদিতে পারে না। তার 
উপরে সে চলেও বড় ধীরে ধীরে। পৃথিবী চলে সেকেগ্ডে 
উনিশ মাইল করিয়া, কিন্তু ইউরেনাস্‌ সেকেণু চারি মাইলের 
বেশি চলিতে পারে না । এই-সব কারণে একবার সূর্য্যকে 
ঘুরিয়া আসিতে সে চুরাশী বুসর কাটাইয়া দেয়। তাহা 
হইলে দেখ, ইউরেনাসের এক বশুসর আমাদের চুরাশী 
বসরের সমান। 

বগুসরের পরিমাণ এত বড় হইলেও, ইহার দিনগুলা 
খুব ছোট । ইউরেনস্‌ সাড়ে নয় ঘণ্টায় একবার নিজের 
মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে পারে । তাহা হইলে বুঝা 
যাইতেছে, আমাদের দিনরাত্রি যেমন চবিবশ ঘণ্টায়, 
ইউরেনসের দিনরাত্রি সেইরূপ সাড়ে নয় ঘণ্টায় । 

কিন্তু ইহার ঘোরাঘুরিতে একটু বেশ মজা আছে। 
তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, সূর্য্ের রাজ্যে যত ছোট বড় 
গ্রহ-উপগ্রহ আছে তাহাদের দকলেই এক পাকে ঘুরে। 
অর্থাগড সকল ঘড়ির কাটাই যেমন বাঁ দিক হইতে ডান দিকে 
চলে, সকল গ্রহ-উপগ্রহেরা সেই রকমেই এক পাকে 
চলা-ফেরা করে। কিন্তু ইউরেনস্‌ সাড়ে নয় ঘণ্টায় যখন 
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নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক খায়, তখন এই নিয়ম 
মানিয়া চলে না। সে ঠিক উল্টা পাকে ঘুরপাক খায়। 
ইউরেনসের এই স্বপ্টিছাড়। ব্যবহারে পণ্ডিতের কিছুদিন 
চিন্তিত ছিলেন । এখন ইহার একট। কারণ জান! গিয়াছে । 

ঘড়ির কাট] যে, বাঁ হইতে ভাইনে যায়, ইহা তোমরা 
সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু কাটা দুটিকে তোমরা যদ্দি ঘড়ির 
পিছন হইতে চলিতে দ্রেখ, তবে তাহাদিগকে কোন্‌ দিকে 
পাক্‌ খাইতে দেখিবে বলিতে পার কি? এই অবস্থায় 
তোমরা উহাদিগকে ডাইন হইতে বীয়ে ঘুরিতে দেখিবে না 
কি? ইউরেনস্কে যে, আমরা উল্টা পাকে ঘুরিতে দেখি, 
তাহারও কারণ এঁ। ইউরেনস্‌ পৃথিবীর তুলনায় এমন 
অবস্থায় আছে যে, তাহার ঘুরপাক খাওয়াকে আমরা উদ্টা 
দেখি মাত্র, কিন্ত্ত সত্যই সে উল্টা পাকে ঘুরে না। 

এই-সকল খবর ছাড়৷ আমরা ইউরেনস্ সম্বন্ধে আর 
বিশেষ কিছু জানি না। যে গ্রহ পৃথিবী হইতে এত দুরে 
আছে, তাহার খবর ইহার বেশি জানাও সম্ভব নয়। সূর্ধ্য 
আমাদের কাছ হইতে এত দুরে থাকিয়াও চাদের মত বড় 
দেখায় । কিন্তু ইউরেনসে যদি লোক থাকিত, তাহা হইলে 
তাহারা সূর্য্যকে শুক্রের চেয়ে কখনই বড় দেখিত না। 
ভাবিয়া দেখ ইউরেনস্‌ কত দূরের বন্ত। এত দুরের গ্রহ- 
সন্বন্ধে আমরা অল্প দিনের মধ্যে যে-সব খবর পাইয়াছি, 
তাহাই কি যথেষ্ট নয়? দিন দিন নুতন যন্ত্র নিশ্মিত 
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হইতেছে। হয় ত আরে দশ কি বিশ বগুসর পরে তোমরা 
ইউরেনসের আরো অনেক নূতন খবর পাইবে । 

এত দুরে থাকা সন্বেও আমরা ইউরেনসের চারিটি 
চাদের অর্থাৎ উপগ্রহের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু ইহাদের 
মধ্যে যেটি বড় তাহা আমাদের টাদদের চেয়ে অনেক ছোট । 
মনে করিয়া দেখ, এত দুরের এত ছোট বস্তুর খবর জানা 
কত কঠিন। এই জন্যই আমরা চাদর কয়েকটির খবর বিশেষ 
কিছু জানিতে পারি নাই । ইহাদের দুটিকে হার্সেল্‌ সাহেবই 
আবিষ্ষার করিয়াছিলেন ; বাকি দুইটির বিষয় আমর! 
হার্সেলের মৃত্যুর পরে জানিতে পারিয়াছি। খুব বড় দূরবীণ 
ব্যবহার না করিলে শেষের টাদ দুটিকে দেখা যায় না। 

ইউরেনস্কে খালি চোখে দেখা বড় কঠিন। ইহা খুব 
ছোট নক্ষত্রের আকারে আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, হঠাৎ 
দেখিলে ইহাকে নক্ষত্র বলিয়াই মনে হয়। এইজন্য কেহ না 
দেখাইয়া দ্রিলে, তোমরা কখনই নিজে নিজে ইউরেনস্‌কে 
দেখিতে পাইবে না। যদি জ্যোতিষ-জীনা কোনে লোককে: 
পাও, তাহা হইলে ইউরেনস্‌ আকাশের কোন্‌ জায়গায় আছে, 
তার কাছে জানিয়ো লইয়ো৷। তিনি গ্রহনক্ষত্র-সন্ন্ধে ইংরাজি 
পাজি (80008] 417081160) দেখিয়া ইউরেনসের সন্ধান 
তোমাদিগকে বলিয়। দিতে পারিবেন । 


নেপচুন্‌ 
ইউল্লেনলেব্র পরেই নেপৃছুন্‌ গ্রহ। ইহার পরে আর 
কোনো গ্রহ আছে কি না. আমাদের জানা নাই । কাজেই 
নেপৃটুন সুর্ধ্য-জগতের সীমায় আছে বলিতে হয়। সে যেন 
প্রহরীর মৃত সুধ্যের রাজ্যের চারিদিকে পাহারা দিতেছে। 

“নেপৃচুন্” এই নামটি শুনিয়াই বুঝিতেছ, আমাদের 
দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহার কথা জানিতেন না। জানা 
থাকিলে আমাদের প্রাচীন পু'খিপত্রে ইহার একটা সংস্কৃত 
নাম লেখা থাকিত। নেপৃচুন্‌কে পঁচাত্তর বশুসর পুর্বে 
ইয়ুরোপের জ্যোতিষীরা আবিষ্কীর করিয়াছিলেন । কাজেই 
আমাদের হাজার দু'হাজার বগুসর পুর্বেবকার পুঁথিতে কেমন 
করিয়া ইহারনাম থাকিবে? যে-দব জ্যোতিষী পঁচাত্তর 
বসর পূর্বে মারা গিয়াছেন, তীহারাও নেপ্চুনের কথা 
জানিতেন না। 

ইউরেনস্‌ আবিষ্কারের যেমন একটি গল্প গুনিয়াছ, 
নেপ্চুনের আবিষ্কারের সেই-রকম আশ্চর্যজনক গল্প আছে। 
তোমরা রামায়ণ-মহাভারতের গল্পে অবশ্যই “আকাশবাণী” 
বা “ভবিষ্যদ্বাণীর” বিষয় পড়িয়াছ। মহাভারতের কোনো 
রাজা যুদ্ধে যাইতেছেন, হয় ত আকাশবাণী হইল-_“মহারাজ, 
যুদ্ধে যাইবেন না, বিপদ আছে ।” রাজা ভবিম্যদ্বাণী শুনিয়া 
যুদ্ধে যাওয়া বন্ধ করিলেন। এ সব ভবিষ্যদ্বাণী নাকি দেবতার৷ 
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করিতেন, কিন্দা খুব গুণী লোকেরা গণনা করিয়া বলিতেন। 
নেপ্চুন্‌ গ্রহটিকে জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্ধাণীর দ্বারাই খুঁজিয়া 
পাইয়াছিলেন। আকাশের কোন্‌ কোণে সে লুকাইয়া আছে 
তাহ! অবশ্য দেবতারা জ্যোতিষীদিগকে বলিয়া দেন নাই, 
গুণী লোকে গুণিয়া বলিয়া দিয়াছিল। নেপ্চুন আবিষ্কারের 
গল্পটা বড় মজার । 

জ্যোতিষীদের ক্ষমতা বড় অদ্ভুত! কোন্‌ গ্রহ-উপগ্রহ 
আকাশের কোন্‌ জায়গায় দেখা যাইবে, তাহারা অঙ্ক কষিয়! 
বলিয়া দিতে পারেন। তোমরা ত দেখিয়াছ, চন্দ্র-সূর্য্যের 
গ্রহণ হইবার কত দিন আগে জ্যোতিষীরা গ্রহণের দিনক্ষণ 
পাজিতে লিখিয়া রাখেন এবং তীহারা যে হিসাব করেন, 
গ্রহণের সময়ে তাহার এক চুলও এদিক-ওদিক হয় না। 
হার্সেল সাহেব ইউরেনস্‌ আবিষ্কার করিলে, উহা কোন পথে 
ঘুরিতেছে এবং কোন দিন কোন সময়ে উহাকে কোথায় 
দেখা যাইবে, জ্যোতিষীরা এই-সব হিসাব করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বুসর পরে বুঝা গেল, 
হিসাবে কোথাও ভুল আছে, কারণ হিসাব-অনুসারে যেখানে 
দেখিবার কথা, জ্যোতিষীরা ইউরেনস্কে সেখানে দেখিতে 
পাইলেন না। 

সব মিথ্যা হইতে পারে, কিন্ত্রু অঙ্কশান্ত্র মিথ্যা হইবার 
নহে । জ্যোতিষীরা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই অঙ্ক কষিতে ভুল 
হইয়াছে । চার পাঁচজন বড় বড় জ্যোতিষী হিসাব করিতে 
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বসিয়া গেলেন, কিন্ত ভুল বাহির হইল না। জ্যোতিষীদের 
মাথায় মাথায় ভাবন! চাপিল। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, 
ইউরেনস্‌ কেন ঠিক্‌ সময়ে দেখা দেয় না। | 

জ্যোতিষীরা বসরের পর বগুসর ভাবন! চিন্তায় 
কাটাইয়া দিতে লাগিলেন এবং ইউরেনস্‌ যেন নিজের খেয়াল 
মতে কখনো একটু পরে কখনো একটু আগে আসিয়া 
তাহাদিগকে দেখা দিতে লাগিল। 

এই সময়ে ইংলগ্ডের আডাম্স্‌ নামে একটি যুবক এবং 
স্রান্নে লিভেরিয়ার নামে অপর একটি যুবক ইউরেনসের এই 
অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ ঠিক করিতে লাগিয়া গেলেন । 
ইহারা দুজনেই খুব ভাল অঙ্ক জানিতেন এবং তীহাদের 
কলেজের ভাল ছাত্র ছিলেন। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ্, 
ইহাদের ভুজনের মধ্যে বুঝি খুব বন্ধুতা ছিল। কিন্তু তাহা 
নয়। দুজনের মধ্যে কোনো কালে দেখা শুনা ছিল না এবং 
কেহ কাহারো নামটি পধ্যন্ত জানিতেন না। তখন পৃথিবীর 
সব জ্যোতিষীই ইউরেনসের কথা ভাবিতেছিলেন, তাই ইহারা 
দুজনে সেই কথা ভাবিতে ভ।বিতে অঙ্ক কষিতে লাগিয়া 
গেলেন। ইহারা স্পষ্ট বুঝিলেন, যেমন চুম্বক লোহাকে 
টানিয়া রাখে, কোনো একটি বড় গ্রহ সেই রকমে ইউরেনস্কে 
টানিয়া রাখিতেছে, তাই সে ঠিক সময়ে আমার্দিগকে দেখ] 
দিতে পারিতেছে না । সেই গ্রহ কোথায়, ইহাই ঠিক করা 
এই ছুই যুবকেয় কাজ হইল। 
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ভাবিয়া দেখ এই রকম হিসাব কত শক্ত । কিন্তু 
আডাম্স্‌ বা লিভেরিয়ার কেহই পিছাইলেন না, খুব পরিশ্রম 
করিয়া হিসাব করিতে লাগিলেন । 

দুজনের হিসাবই প্রায় এক সময় শেষ হইল এবং তাহা 
এমন পাকাপাকি করিয়া ঠিক কর! হইল যে, শুনিলে অবাক্‌ 
হইতে হয়। যে অজানা গ্রহটি ইউরেনস্কে টানিতেছে, 
তাহা কত বড় এবং তাহা আকাশের কোন্‌ জায়গায় আছে, 
সব কথাই তাহার! কাগজ-পত্রে লিখিয়া রাখিলেন । তোমরা 
বোধ হয় ভাবিতেছ, দুজনে পরামর্শ করিয়া অঙ্ক করিয়া একই 
রকমের ফল পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নয়, তখনো পর্য্যস্ত 
স্রাহাদের দুজনার আলাপ-পরিচয় হয় নাই। 

আডাম্স্‌ সাহেবের হিসাবটা প্রথমে শেষ হইয়াছিল। 
শেষ হইবামাত্র তিনি সব কাগজ-পত্র ইংলগ্ডের রাজ-জ্যোতিষীর 
কাছে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্ত রাজ-জ্যোতিষীর কাজ 
অনেক, তাই তিনি যুবক আডাম্‌সের হিসাব-পত্র হাতে পাইয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহা পরীক্ষা করিতে পারিলেন না। এদিকে 
হিসাব শেষ হইবামাত্র লিভেরিয়ার সাহেব তীহার কাগজ-পত্র 
জন্দমীনির একজন বড় জ্যোতিষী গল্‌ সাহেবের কাছে পাঠাইয়া 
দিলেন। ইনি হিসাব হাতে পাইয়াই তাহ! পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন এবং বুঝিলেন, যুবক লিভেরিয়ার সামান্য লোক নয়। 

অজানা গ্রহটিকে আকাশের কোন জায়গায় দেখা 
যাইবে, অহা লিভেরিয়ারের কাগজ-পত্রে লেখা ছিল; গল্‌ 


নেপ্চুন্‌ ২৯৯ 


সাহেব ইংরাজি ১৮৪৬ সালের ২৩সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তাঁহার 
বড় দুরবীণ দিয়া গ্রহটির খোঁজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
অধিক কষ্ট পাইতে হইল না; একটু খোঁজ করার পরেই 
সেই অজানা গ্রহ দূরবীণে ধরা দিল। আকাশের দিকে না 
তাকাইয়া কেবল অঙ্ক কষিয়া লিভোরিয়ার যাহার কথা 
লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, গল্‌ সাহেব এই রকমে তাহাকে 
নিজের চক্ষে দেখিলেন! লিভেরিয়ারের কথা ভবিষ্যদ্বাণী 
মত সত্য হইয়া গেল। সেই নৃতন গ্রহটিই এখন আমাদের 
কাছে নেপৃচুন নামে পরিচিত হইতেছে । হ 

,  নেপ্চুন-মাবিষ্কারের খবর পৃথিবীময় ছড়াইয়া পূড়িলে, 
জ্যোতিধীদের মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল,'তাহা বোধ হয় 
ভোমরা বুঝিতেই পারিতেছ। কিন্তু ইংলগ্ডের রাজ-জ্যোতিষী 
এই আনন্দে যোগ দিতে পারেন নাই। আবিষ্কারের খবর 
জানিবামাত্র তীহার মনে পড়িয়া গ্নেল, যুবক আডাম্‌সের 
একটা হিসাব তাহার কাছে আছে। তিনি এই হিসাব 
অনুসারে তাড়াতাড়ি দূরবীণ দিয়া নূতন গ্রহের সন্ধান করিতে 
লাগিলেন এবং অনায়াসে নেপৃচুনকে দেখিতে পাইলেন। 
রাজ-জ্যোতিষীর মনে হইতে লাগিল, আডাম্স্‌ সাহেবের 
হিসাব হাতে পড়িবামাত্র যদি তিনি নূতন গ্রহের সন্ধান 
করিতেন তাহা হইলে নেপ্চুন-আবিষ্ষারের সম্মান ফরাসী 
লিভেরিয়ারের তাগ্যে না পড়িয়া, ইংরাজ আডাম্‌সের ভাগ্যেই 
পড়িত এবং ইহাতে ইংলগ্ডেরই গৌরব বৃদ্ধি হইত। 
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যাহা হুউক..শত শত বদর গ্রহনক্ষত্রেদের হিসা 
করিয়া যাহা কখনো দেখা যায় নাই, নেপুচুনের 'আবিষ্কারে 
তাহাই দেখা গিয়াছিল। এই জন্য ঘটনাটি জ্যোতিষের 
ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে । 

নেপ্চুনের আবিষ্কার হইলে, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি ও 
চলাফেরা সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় নাই। দেশ- 
বিদেশের জ্যোতীবীরা রাত্রির পর রাত্রি দূরবীণ দিয়া নেপ্ঢুনকে 
দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং নানা রকম হিসাবপত্র করিয়া 
অল্প,.দিনের মধ্যে উহার সকল খবর প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

নেপৃছুন সূর্য্যের রাজ্যের শেষ সীমায় থাকিয়া ঘুরিতেছে, 
এজন্য সূষ্য হইতে ইহা অনেক দুরে আছে । আমাদের কাছ 
হুইতে সূধ্য যত দুরে আছে, নেপ্চুন তাহারি ত্রিশ গুণ 
দূরে রহিয়াছে । সেখানে যদি জীবজন্তু বা মানুষ থাকিত, 
তাহা হইলে তাহার সূর্যকে একটি ছোট নক্ষত্রের মত 
দেখিত। ভাবিয়া দেখ, নেপ্চুন. কত দূরে আছে। এত 
দূরে আছে বলিয়াই তাহাকে খালি চোখে দেখা যায় না এবং 
ছোট দূরবীণেও দেখা যায় না। ” 

. আকারে কিন্তু ইহা খুব ছোট নয়,__-প্রায় পঁচিশটি 
পৃথিবীর সমান। কিন্তু আগাগোড়াই সম্ভবত হালকা বাষ্প 
দিয়া গড়া । তাই দেহটা এত বড় হইলেও, তাহার, ওজন 
., বেশি নয়। ওজনে উহা! মোটে সতেরোটা পৃথিবীর সমান 
র্যা ইউরেনসের চেয়ে একটু ভারি ] 


সি ২ নেপ্চন ২১১ 
[নেপৃছুন কত সময়ে সূরধ্যকে ঘুরিয়াী আসে, তাহাও আমরা 

জানিতে পারিয়াছি $ সে বে-পথে সূর্যকে ঘুরিয়া আসে 
তাহা সকলের চেয়ে বড়, তার উপরে প্রতি সেকেণ্ডে সে 
সাড়ে তিন মাইলের বোঁশ চলিতে 'পারে না। এই সব 
কারণে একবার সূর্ধাকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার প্রায় এক 
শত পঁয়ঘট্রি'বসর সময় লাগে । | 

তাহা হইলে দেখ, নেপ্চুনের এক-একটা বসর আমা-. 
দের এক শত পঁয়ষট্র বুসরের সমান। কি ভয়ানক 
ব্যাপার। আমরা যদি নেপচুনে গিয়া বাস করিতাম, তাহা 
হইলে নেপুনের এক বশুসর বয়স হইবার অনেক আগে 
আমরা বুড়! হইয়া যাইতাম। 

নেপডুন মেরুদণ্ডের চারিদিকে কত সময়ে ঘুরপাক্‌ 
খায়, তাহা জ্যোতিষীরা আজও ঠিক করিতে পারেন নাই। 
কাজেই কত সময়ে তাহার দিনরাত্রি হয়, তাহা তোমাদিগকে 
বলিতে পারিলাম না । নেপডুন্‌ ভয়ানক দূরে আছে বলিয়াই 
ইহা হ্িক করা যায় নাই; হয় ত কিছুদিন পরে জ্যোতিষীর 
ইহা ঠিক করিয়া ফেলিবেন। 

দিনরাত্রির কথা বলিলাম; তাই শুনিয়া মনে করিয়ো 
না, সেখানে পৃথিবীরই মত দিনের আলো! দেখা যায়। ,আগেই 
বলিয়াছি নেপডুন হইতে, সূর্যকে একটি ছোট নক্ষত্রের মত 
দেখা যায়, কাজেই দিনের আলো! সেখানে বেশি হইতে, পারে 
না।, কিম্তু সে আলো জ্যোৎন্্ার চেয়ে. অনেক: বেশি । 


২১২ এ গ্রহ ৃঁ 
নকষত্রেরা কোটি কোষ্টি মাইল দূর হইতে আলো! দেয় ক 
সূর্য এ সব .নক্ষত্রদের চেয়ে অনেক.কাছে থাকিয়৷ আলো 
দেয়। এজন্য সূর্যকে ছোট দেখাইলেও তাহার আলো! 
নক্ষত্রদের আলোর মত কম হয় না। 

নেপৃচুন্‌ পৃথিবী হইতে কতদুরে লুকাইয়৷ আছে ভাবিয়া 
দেখ, কিন্তু তথাপি জ্যোতিষীরা দুরবীণ দিয়া তাহার একটি 
টাদকে ধরিয়াছেন এবং সেটি কত দিনে কি রকমে নেপচুনের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে তাহাও ঠিক করিয়াছেন। এই টাদটিও 
ইউরেনসের চাদের মত উপ্টা পাকে নেপ্চুন্কে প্রদক্ষিণ 
করে এবং একবার ঘুরিয়া আসিতে ছয় দিন সময় লয়। তাহা, 
হইলে দেখ, নেপডুনের টাদ ছয় দিনের মধ্যেই পুণিমা ও 
অমাবস্যা দেখায় । আঁমাদের ঠাদটির পৃিমা ও অমাবস্ায় 
প্রায় একমাস সময় কাটিয়া যায়। 

নেপডুনের চাদ কেন উল্টা পাকে ঘুরে, তাহা আজও 
ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। জ্যোতিষ শান্ত জানা 
ব্যাপার এখনো অনেক আছে, তোমরা ধখন বড় হইয়া 
জ্যোতিষের বড় বড় কেতাব পড়িবে, তখন হয় ত এখনকার 
অনেক অজানা ব্যাপারের কারণ জানিতে পারিবে 4. 


ধূমকেতু 


এ-পম্যস্ত আমরা সূর্যের কথা এবং সূর্যের চারিদিকে যে-সব 
গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরিতেছে, তাহাদেরি কথ বলিলাম। ভাবিয়া 
দেখ, সূধ্যের রাজ্যটি কত বড় এবং কেমন সুন্দর! বুধ হইতে 
আরস্ত করিয়া নেপ্চুন পর্য্যন্ত সকল গ্রহ নিজেদের কাজ 
করিতে সর্ববদা ব্যস্ত । ঠিক্‌ সময়ে ঠিক্‌ পথে তাহারা সূর্ধ্যকে 
ঘুরিয়া আসে,_তাহাদের চলাফেরাতে একটুও অনিয়ম নাই। 
গ্রহদের চাদগুলিও তেমনি। ইহারাও ঠিক্‌ সময়ে ঠিক পথে 
গ্রহদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনই পথ ভুল করে না,. 
ৰা এক সেকেণ্ডের জন্য আগু-পিছু হয় না। খুব ভাল ঘড়িও 
সো ফা, যায় কিন্তু ইহাদের স্নোফা্, নাই। এমন শাসন, 
এমন কড়া নিয়ম-কানুন। তোমরা আর কোনো! জায়গায় 
দেখিয়াছ কি? তোমরা ইতিহাস পড়িয়াছ, কিন্তু কোনো 
রাজাকে সুধ্যের মত অনায়াসে এবং নিরাপদে রাজ্য চলাইতে 
দেখিয়াছ কি? আমর! দশ পাঁচ জন লোক একত্র হইলে :.৮. 
কত ঝগড়া, কত হানাহানি, কত মারামারি করি, কিন্তু গ্রহ- টা 
উপগ্রহেরা৷ এক জায়গায় থাকিয়া এত দৌড়াদৌড়ি করিয়াও 
কেহ কাহাকে ধাক্কা দেয় না। ইহা কি কম আশ্চর্যের কথা ? 
এমন সুন্দর এমন স্তশাসিত সূষ্য্যের রাজ্যেও কিন্তু কখনো 
কখনো এক-একটা বিভীধিক! দেখ! দেয়। বিভীষিকাটা কি, 
তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ,__ ধূমকেতু । তোমরা 
নিশ্চয়ই ধূমকেতু দেখিয়াছ। কয়েক বতসর আগে (ইংরাজি 
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১৯১০ সালের বৈশাঞজালে ) পুর্ব দিকের আকাশে একটা, 
প্রকাণ্ড ধূমকেতু উঠিয়াছ্িল। এই রকম একটা আকাশজোড়া 
প্রকাণ্ড জিনিসকে দেখিলে ভয় হয় না কি? এই জন্যই আমরা 
বলিতেছিলাম, ধূমকেতুর সূর্যের রাজ্যের বিভীষিকা । 
দেখাইলেও কিন্তু ইহারা কাহারো। অনিষ্ট করে না এবং অনি 
করিবার শক্তিও. ইহাদের নাই। ধূমরেতুদের অত বড় বড় 
লেজগুলি এমন হা্ষ! বাষ্প দিয়া প্রাস্তত যে, তাহাদের লেজের 
ভিতর দিয়া পিছনের ছোট তারাগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায়। 





১৯০ ৮ সালের ধের পথম অব 
এখানে একটি ধূমকেতুর ছবি দিলাম ।....₹ রাজি ১৯০৮ 
সালের তোর রাতে পুবের আকাশে : ইছাকে : জিবি দেখ 
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নিয়াছিল। দেখ, ইহার লেজের ভিত দিয়া রি তারা- 
গুলিকে দেখা যাইতেছে । ইহা হইতেই তোমরা বোধ হয় 
বুঝিতে পারিতেছ, লেজ যত বড়ই হউক না কেন, তাহাতে 
সার পদার্থ কিছুই নাই। এইজন্যই জ্যোতিষীরা বলেন, 
ধূমকেতুর লেজে যে পদার্থটুকু আছে তাহা যদি এক সঙ্গে 
করিয়া ওজন করা যায়, তাহা হইলে তাহার ওজন আধ সের 
বা তিন পোয়ার বেশি হয় না,_-অর্থাৎ যদি সুবিধা হয় তাহা! 
হইলে তোমর! একটা বড় ধূমকেতুর লেজ অনায়াসে গুটাইয়া 
পকেটে পুরিয়া রাখিতে পার । 

যাহার লেজ এত হাল্ক! তার মুণ্ডটা নিশ্চয়ই খুব ভারি 
হইবে, এই কথা বোধ হয় তোমরা ভাবিতেছ ? কিন্তু ধূম- 
কেতুর মুণডও খুব ভারি নয়,_তবে লেজের চেয়ে মুণ্ড ভারি 

ছেলে- বেলায় আমরা যখন ভূতের গল্প শুনিতাম, তখন 
আমার বড় ভয় করিত। তোমরাও হয় ত খুব ছেলে-বেলায় 
ভূতের গল্প শুনিয়া ভয় পাইয়াছ। কিন্তু ঠাকুর মা যখন বলিতেন, 
ভূত কিছুই নয় কেবল একটা হাওয়া; তাহারা কাহারে! অনিষ্ট 
করে না, এমন কি ভূতে টিল মারিলে তাহা কাহারো গায়ে লাগে 
না)__তখন মনে মনে একটু সাহস হইত। ধূমকেতুগুলো 
যেন সূর্য্যের রাজ্যের ভূত,_কোথায় কিছু নাই, হঠাৎ দেখা' 
দিয়া ইহারা লোকের মনে ভয় লাগাইয়া দেয়। কিন্ত খন 
জ্যোতিষীদের কাছে শুনি যে, তাহাদের গায়ে সার জিনিস 
কিছুই নাই, আগাগোড়া সবই ফাঁকি, তখন সাহস হয়। 
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কিন্তু কিছুদিন জীগেও জ্যোতিষীর! এরকমে সাহস দিতে 
পারিতেন না ; কারণ তখন তাহারা ধূমকেতুর ভিতরের খবর 
জানিতেন না। এজন্য আগেকার লোকে ধূমকেতু দেখিলেই 
ভয় পাইত এবং ভাবিত, ইহাদের উদয় হইলে বুঝি দেশে 
অজম্মা হয়, মারী-ভয় দেখা দেয়। যীহার জ্যোতিষের খবর 
জানেন না, তাহারা আজও এ রকম বৃথা ভয় করেন। 

ধূমকেতু জিনিসটা কি এখন তোমাদ্িগকে বলিব। 
বুঝিতেই পারিতেছ ইহারা সূর্যের রাজ্যের প্রজা নয়। 
ধূমকেতু যদি পৃথিবী বৃহস্পতি বা শনির মত জিনিস হইত, 
তাহা হইলে অনেক আগে জ্যোতিষীরা ইহাদের কথা পুরানো 
পু থিপত্রে লিখিয়া রাখিতেন। কিন্তু পুরানো কাগজ-পত্রে 
ধূমকেতুর গতিবিধি-সম্বন্ধে কোনো! কথাই লেখা নাই। 

এই আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র রহিয়াছে সেগুলি 
যেকি, তাহা তোমাদিগকে একবার বলিয়াছি। ইহাদের 
প্রত্যেকেই এক-একটা সৃষ্যের মত বড় জিনিস; হয় ত. 
তাহাদের চারিদিকে আমাদের পৃথিবী বৃহস্পতি শনি ইত্যাদির 
মত অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
তাহা হইলে বুঝ! যাইতেছে, একা সুর্য্যই এই আকাশে রাজত্ব 
করে না। সূর্ধ্যে সূর্য্য আকাশ ভরিয়া আছে। আমাদের সূর্য্য 
এই অসংখ্য সূধ্যের মত একটি ।. এখন তাবিয়া দেখ, সূর্য্য 
তাহার গ্রহ-উপগ্রহ লইয়৷ যে জায়গাটুকুতে রহিয়াছে তাহা 
অনন্ত আকাশের তুলনায় কত, “ছোট ! পৃথিবীর উপরে যদি 
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কেহ একটি কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া কয়েকন্টি*ছেলে-মেয়েকে লইয়া 
ঘরকন্না পাতায়, তাহা হইলে ইহা যেমন একটা ছোট ব্য।পার 
হয়, বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদিগকে লইয়া সূর্য ষে 
ঘরকম্নাটি পাতাইয়াছে, অনস্ত আকাশের কাছে এবং অসংখ্য 
নক্ষত্রদের কাছে তাহা এ রকমই একটা ছোট ব্যাপার । 

খুব নিজ্জন মাঠের মধ্যে যদি আমরা একখানি ছোট 
ঘর বাঁধিয়া! বাস করি, তাহা হইলে কখনে। কখনো! দুই এক- 
জন অতিথি বা রবাহৃত অনাভৃত লোক মাঝে মাঝে বাড়ীতে 
আসিয়া! উপস্থিত হয়। তখন আমরা কি করি? তাহাদের 
স্নানের ও আহারের জোগাড় করিয়া! দিই। হয় ত এক 
বেলা, না হয় এক দিন ছুদ্দিন থাকিয়া অতিথি যে দিকে ইচ্ছা 
চলিয়া যায়। আমাদের সূর্য্যদেবটি এই অনস্ত আকাশের 
এক কোণায় ঘে একটি কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া আটটি গ্রহকে 
লইয়া বাস করিতেছেন, সেখানেও মাঝে মাঝে দুই একটি 
অতিথি বা পথিক আসিয়া দেখা দেয় । 
সূর্য্যের বাড়ীর অতিথি কাহাকে বলিতেছি তোমরা বোধ 
হয় এখনো বুঝিতে পার নাই। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহদের 
চেয়ে অনেক ছোট যে-সব জড়পিণু সূর্য্যের রাজ্যের বাহিরে 
শ্ুরিয়া বেড়াইতেছে, আমরা তাহাদ্দিগকেই অতিথি বলিতেছি। 
অতিথি বা পথিকের খবর যেমন আমরা জানি না, ইহাদেরও 
খবর আমরা জানি না । ইহারা সৃষ্্যের জগতের জিনিস নয়। 
নেপৃচুনের ভ্রমণ-পথের বাহিরে সমস্ত অকাশের যেখানে- 


জেখানে নিজের বর্জীন, মত ইহারা সুর বেড়ায়), 
আকারে বড় নয়, তার উপরে সূরা বা নকষত্রদের মত আলোও 
তাদের নাই, এজন্য দুরবীণ দিয়া তাহাদের খোঁজ করা যায় 
না। যখন পথিকের বেশে অতিথি হইয়া সূর্য্যের রাজ্যে 
প্রবেশ করে, আমরা তখনি ইহাদিগকে সূর্যের আলোতে 
দেখিতে দেখিতে পাই। এই অজ্ঞাতকুলশীল জড়পিণ্ডেরাই 
আমাদের. কাছে, ধূমকেতুর আকারে দেখা দেয় 
বুঝিতে পারিলে কি? তাহা হইলে দেখ,_আমাদের . 
পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের সহিত সূর্য্যের যেমন আত্মীয়তা 
আছে, ধূমকেতুদের.সহিত মোটেই তাহা নাই। ইহারা সুর্য্য- 
জগতের অতিথিমাত্র । কোনো অজানা দেশ হইতে হাপাইতে 
. হ্বীপাইতে ছুটিয়া আসিয়া ইহাদের অনেকেই কেবল কয়েক- 
দিনের জন্য এই জগতে আসে । কিন্তু সূর্য ছাড়িবার পাত্র 
নয়; একবার এরাজ্যে প্রবেশ করিলে কেহই তাহার হাত 
. হইতে সহজে মুক্তি পায় না। অতিথি . ধুমকেতুরাও মুক্তি 
পার না। সূরধ্য-জগতে পা. ফেলিবা মাত্র সূষ্য তাহাদিগকে 
... জোরে টানিতে থাকে । কাজেই তাহারা ছুটিয়া সূর্য্যের দিকে 
চলে এবং শীত্র শীত একবার মাত্র সৃর্্-প্রদক্ষিণ করিয়া এই 
রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। . 
: আমর! বত ধূমকেতু দেখিতে পাই, তাহাদের অনেকেই, 
রই রকমের অতিথি-জোতিফ। ইহারা আমাদিগকে: খবর 
. দিয়া আসে লাকি আসিলেই সুর্য জানিতে পারে এবং, 
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তাহাদিগকে টানিয়া নিজের চা[রদিকেঞ্ড্কবার কলুর বলদের 
মত ঘুরপাক্‌ খাওয়ায় । 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অতিথিদিগকে এরকমে 
লাগুনা দেওয়া সৃষ্যের ভারি অন্যায় ; কিন্তু এই ঘটনা বৎসরের 
মধ্যে অনেক দিনই ঘটে। জ্যোতিষীরা ইহার সাক্ষী । 
তাহারা প্রতি বসরেই অন্তত আটটি দশটি নৃতন অতিথিকে 
সুষ্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেখিতেছেন এবং প্রত্যেকটিকেই 
সূর্য এই রকমে কষ্ট দিয়া ছাড়িয়া দিতেছে, ইহা স্বচক্ষে 
দেখিতেছেন। এগুলির মধ্যে অনেকেই ছোট, তাই খালি 
চোখে আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। জ্যোতিষীরা 
দুরবীণ দিয়া ইহাদের লাঞ্ছনা! দেখিতে পান। যদি বড় ধূম- 
কেতু হঠাৎ আসিয়া পড়ে, আমরা কেবল তখনি তাহাদিগকে 
খালি চোখে দেখিতে পাই। 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বাড়িতে কবে অতিথি 
আসিবেন, তাহা যেমন আমরা এক বওসর ছমাস কি এক 
মাস. আগেও জানিতে পারি না, সেই রকম আকাশে কবে 
ধূমকেতু উঠিবে তাহাও আমরা দুমাস ছমাস বা দশ দিন 
আগেও জানিতে পারি না। ইহারা হঠাশ্ড আসে এবং হঠাৎ 
চলিয়া ষায়। যত বড বড় ধূমকেতু দেখা গিয়াছে, তাহাদের 
শ্রীয়- সকলেরই ঘাওয়া-আসা এই বুকদেই- হুইয়াছে। কয়েক 
বতসর আগে (১৯০৮ সালে) শীতকালে যে একটি বড় ধূম- 
কেক নার সময় পশ্চিম আকাশে দেখা গিয়াছিল, তাহার 


বর : গ্রহ-নকষত্র 


কথা তোমার সন কি না জানি না: এটাও এ. 
রকম হঠাৎ .আসিয়া দেখা দিয়াছিল আবার কয়েক দিনে; 
মধ্যে সুর্যের রাজ্য ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিল। 

ক্ষুধা তৃষ্ণীয়. ছট্ফট্‌ করিতে করিতে পথিক বাড়ীতে 
আসিল । তাহাকে আহার করানো গেল, ছুই বেলা তিন বেল 
খাইল এবং শেষে চিরজীবনের মত বাড়িতে থাকিয়া গেল 
এরকম ঘটনা তোমরা দেখিয়াছ কি? আমি কিন্তু স্বচঙ্গে 
দেখিয়াছি । 





১১৭৮ সালের বহপুচ্ছবিশিষ্ট ুমকেতু মুমকেতু 
আমাদের বাড়িতেই একটি হিললুস্থানী পথিক এ রকে 


ধুমকেতু ৃ ২২৯. 
আসিয়াছিল। সে বাড়িতে ছুদিন কগ্াফ্িয়া আমার ছোট 
ছোট ভাইদের খুব যড় করিতে লাগিল! বাবাও মা বলি- 
লেন, কোদে! তা+হলে বাড়িতেই থাক। লোকটার নাম 
ছিল কোদো। সে এদিন অবধি আমাদের বাড়িতে আছে 3. 
এখন সৈ যেন আমাদের বাড়িরই লোক । দেখ,_-অতিথ- 
পথিক লোক এক বেলার জগ্য বাড়িতে আসিয়া কি রকমে 
ঘরের লোক হুইয়া গেল। | | 

যে-সব ছোট বড় ধূমকেতু প্রতি বসরে দুণ্দশ দিনের 
জন্য সূর্য্যের রাজ্যে অতিথি হয়, তাদের মধ্যেও. দু'চারটিকে 
এঁ রকমে - সূর্যের পরিবারের লোক হইতে দেখা যায়। 
তখন তাহারা কি করে জানকি? পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি 
প্রভৃতি গ্রহদের মত তাহারা অবিরাম সূর্য্যকে ঘুরিতে আরম্ত 
করে। সূর্য্য তাহার পরিবারের সকলকে ক্রমাগত ঘুরপাক্‌ 
খাওয়ায় ঃ যে-সব ধূমকেতু পরিবারভুক্ত হইয়া পড়ে তাহা- 
দিকে সে এক-একটা নির্দিষ্ট পথে দি সময়ে ঘুরাইয়া 
আনিতে থাকে। 

এখানেও দেখ . সূর্যের কত অন্যায়। অজানা রাজ্য 
হইতে আসিয়া যাহারা এই জগতে পা দিয়াছে, তাহাদিগকে 
এই রকমে বন্দী করা কি সূর্য্ের উচিত ? কেবল বন্দী 
' করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সূর্য্য সেগুলিকে ঘুরাইয়৷ লইয়া বেড়ায়। 
 ধৃমকেতুরা যদি ইচ্ছা করিয়! সূর্য্যের রাজ্যের প্রজা হইত, 
- তাহা হইলে দোষ ছিল না, কিন্ত সূর্য এবং বৃহস্পতি শনি 


২২২: আহক্ষত 
 ইউরেনস্‌ প্রভৃতি বড় গ্রহের জোর কা হে 
_দিগকে' আটক করে এবং ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। হা. কি 
কম অভ্যাচারের কথা? ৯ 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,_সে আবার কি! যয 
শনি বৃহস্পতি ধুমকেতুদিগকে আটক করে কি. করিয়া? 
কিন্তু ইহার! সত্যই আটক, করে।  জ্যোতিষীদিগকে জিজ্ঞাসা 
কর, তাহারা এ রকমে বন্দী নর অন্তত কুড়ি পঁচশটার 
নাম বলিয়া দিবেন। | র 
সূর্যের নিজের গায়ে কি রকম জ্রোর তাহা তোমরা 
আগে শুনিয়াছ। ছুই শত আশী কোটি মাইল তফাতে 
আকাশের এক কোণে যে নেপডুন গ্রহটি লুকাইয়া আছে, 
সূর্য্য তাহাকেও টানিয়! ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। কাজেই 
সে-সব ধূমকেতু কুক্ষণে এ রাজ্যে পা দেয়& কায়দায় পাইলে 
সূ্ধ্য তাহাদের বেগ কমাইয়া বন্দী করিয়া ফেলে । : বিড়াল 
ভয় পাইলে ও রাগিলে কি রকমে লেজ ফুলায় দেখিয়াছ ত! 
ধুমকেতুগুলিও সূর্যের কাছে গেলে সেই রকমে লেজ 
ফুলাইয়া কত ভয় দেখায়। কিন্ত সূ্ধ্য তাহাতে ভয় পার 

না,-স্থৃবিধা পাইলেই: উহাদের 'কোনোকোনোটিকে ধরিয়া 
নিজের চারিদিকে চিরদিনের জন্য ঘুরপাক্‌ খাওয়াইতে থাকে 1 
| বোধ হয় ভাবিতেছ,_সূর্য্ের হাত. হইতে 
বাহারা রক্ষা পায়, তাহাদের বুঝি ফীড়া কাটে । কিন্তু তাহা: 
হয় না। কিরিবার, পথে বা প্রবেশের পথে বৃহস্পতি শনি 
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ইউরেনস্‌ ও নেপুনের মত বড় ঝ়এগ্রহদের সঙ্গে যদি 
ধূমকেতুর দেখা হয়, তাহা হইলেই সর্বনাশ! ইহারা 
ধূমকেতু বেচারাদের লইয়া ভয়ান্র টানা- হেচড়া করে এবং 
তাহাদের - বেগ কমাইয় দেয়। ইহাতে ছুই একটা ধূমকেতু 
এমন ভুখম হইয়া পড়ে যে, তাহারা আর সুষ্যের রাজ্য 
ছাড়িয়া পলাইতে পারে না । কাজেই তখন তাহাদিগকে 
গ্রহদেরি মত সৃধ্যের চারিদিকে ঘুরিয়৷ মরিতে হয়। এই-রকম 
টানাটানি ধস্তাধস্তিতে দুই-একটা ধূমকেতু ভাভিয়া চরিয়া গুঁড়া 
হইয়া গিয়াছে, এমন ঘটনাও জ্যোতিষীর! স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। 
এ-সন্বন্ধে দু-একটা গল্প তোমাদিগকে পরে বলিব । 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে-_ধূমকেতুদের মধ্যে 
পলাতক ও বন্দী এই;ছুই রকম ভাগ আছে । : পলাতকদের 
সংখ্যাই বেশি। ইহারা সুধ্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়।৷ এক- 
ৰার মাত্র ূরধযকেপ্প্রদক্ষিণ করে এবং তার পরে চিরকালের 
জন্য এই রাজ্য ছাড়িয়৷ চলিয়া যায়। যদি আকারে বড় হয় 
তবেই আমরা পৃথিবী হইতে উহাদিগকে একবার মাত্র 
দেখিতে পাই। তাহার পরে ষে ইহারা কোথায় যায়, তাহা 
ঠিক করিতে পারি না। ও 
বন্দী ধূমকেতুরা সূষ্জগতে প্রবেশ করিয়া, সুধ্য বা 
'স্বৃহস্পতি প্রভৃতির টানে এমন বীধা পড়িয়া যায় যে, তাহাদের 
আর পলাইবার শক্তি থাকে না! কাজেই তাহার! গ্রহদের 
মত এক-একটা নিদ্দিষট পথে ও নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে পাক 


২২৪ হানার 


দিতে থাকে ॥ নি্িষ্ট সময়ের শেষে সূর্য প্রদক্ষিণ করিবার 
জন্য তাহারা বখনি পৃথিবীর কাছ দিয়া যাইতে আরম্ভ করে, 
তখনি আমরা তাহীদিগকে দেখিতে পাই! ইহারা বার বার 
আমাদিগকে দেখা দিয়া বার বার লুকায়। কি প্রকার পথ 
ধরিয়া কতদিনে ইহাদের সূর্য্য প্রদক্ষিণ হয়, জেম্ুতিষীরা 
তাহার সকলি জানেন। কাজেই কোন্‌ বৎসরের কোন্‌ 
তারিখে পৃথিবী হইতে তাহান্্রিগকে দেখা যাইবে, ইহাও হিসাব 
করিয়া বলা চলে ! কিন্তু পলাতক ধূমকেতুদের সম্বন্ধে এ- 
রকম একটি কথাও বল! চলে না । 

বড় বড় গ্রহদের মধ্যে কে কতটি ধূমকেতুকে ধরিয়া 
বন্দী করিয়াছে, জ্যোতিষীরা তাহার একটা হিসাব করিয়া- 
ছেন। গ্রহদের মত বৃহস্পতি সব চেয়ে বড়, তেরো শত 
পৃথিবী জোড়া না দিলে একটা বৃষুম্পতিকে গড়া বায় না। 
সে একাই প্রায় ষোলটি ধৃমকেতুকে বন্দী করিয়াছে । ই 
দের সকলগুলিই সাত আট বৎসরে সূর্যকে এক এক 
ঘুরিয়া আনে এবং বৃহস্পতির ভ্রমণ-পথ স্থাড়াইয়া বেশি হা 
যাইতে পাঁরে না। শনি, ইউরেনস্‌ ও নেপডুন বৃহস্পতির 
চেয়ে ছোট বটে কিন্তু ধূমকেতুদের তুলনায় কোটি কোটি গুণ 
বড়। এজন্য ইহারাও কতকগুলি ধূমকেতুকে আট্কাইয়া 
রাখিয়াছে। এই প্রকারে শনি ছুইটিকে বন্দী করিয়াছে এবং 
ইউরেনস্‌ তিনটিকে ও নেপডুন ঢুইটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। 


হ্যালির ধূমকেতু 


ইহক্লাজি ১৯১০ সালের বৈশাখ মাসে পৃবে ও পশ্চিমে 
যে খুব বড় ধুমকেতুটিকে তোমরা অনেক দিন ধরিয়া 
দেখিয়াছিলে, তাহার নাম হ্যালির ধূমকেতু । হ্যালি সাহেব 
একজন বড় জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ইহার চলাফেরার 
কথা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারই নাম অনুসারে 
ধূমকেতুটির নাম রাখ! হইয়াছিল। ইহাকে নেপৃচুন গ্রহই 
সৃধ্য-জগতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তাই সে নেপ্চুনের 
কাছ হইতে সূর্যের কাছ পধ্যন্ত একটা লম্বা রাস্তা দিয়া 
পঁচাত্তর বসর অন্তর সূ্যকে ঘুরিয়া আসে এবং এক একবার 
আমাদিগকে দেখা দেয়। 

হ্যালির ধূমকেতুর কথা বলিতে গিয়া হালি সাহেবের 
কথা মনে পড়িয়া গ্লেল। ইহার গল্পটা বলি শুন,_বড় 
আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রায় একশত সত্তর বৎসর হইল তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু আজও তাহার কথা কেহ ভুলিতে 
পারে নাই। 

ছুই শত বর পূর্বেবকার জ্যোতিষীর! মনে করিতেন, 
ধূমকেতুর চলাফেরা পরীক্ষা করা বৃথা । ইহাদের সকলেই 
ঝি, একবারমাত্র আমাদের দেখা দিয়া চিরকালের জন্য 
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সূর্য্যের রাজ্য "কড়ি চলিয়া যায়। জ্যোতিষীদের এই 
কথাটি হালি সাঁচছর্বের মনের মত হয় নাই। তিনি খুব 
অঙ্ক জানিতেন,_ পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটিয়া কোন্‌ সালের 
কোন্‌ তারিখে পৃথিবী হইতে বড় বড় ধূমকেতু দেখা 
গিয়াছিল, তাহার হিসাব করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
অস্ক কফিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া তীহার মনে ঠিক্‌ 
বিশ্বাস হইল, সব ধূমকেতু পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যায় না। 
এক একটা নির্দিষ্ট সময়ের শেষে আমাদের বারবার দেখা 
দেয় এরকম ধূমকেতুও অনেক আছে। কিন্তু এরকম 
একটা নূতন কথা ফস্‌ করিয়া বল! ঠিক্‌ নয়,_তাই কোন্‌ 
কোন্‌ ধূমকেতু বার বার পৃথিবীকে দেখা দিয়াছে, হালি 
সাহেব তাহার হিসাবে লাগিয়া গেলেন । 

ইংয়াজি ১৬৮২ সালে স্যালি সাহেব জীবিত ছিলেন। 
এ বগুসরে একটা বড় ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। হালি 
সাহেব হিসাব করিয়া দেখিলেন ১৫৩১ এবং ১৬০৬ সালে 
ঠিক এ রকমের বড় ধূমকেতুকে পৃথিবী হইতে দেখা 
গিয়াছিল। যে পথ ধরিয়া এ ছুইটি ধূমকেতু সূর্ধ্যকে 
ঘুরিয়াছিল, তাহার সহিত ১৬৮২ সালের ধূমকেতূর পথেরও 
মিল ধরা পড়িল। এখন হালি সাহেব উদাহরণ দিয়া নিজের 
কথাটি বলিবার সুবিধা পাইয়া গেলেন । তিমি অন্যান্য 
জ্যোতিষীদিগকে বলিলেন,__১৬৮২ সালের ধূমকেতুটি নূতন 
জিনিস নয়। ইহাই ১৫৩১ সালে এবং ১৬০৭ সালে 


ছু 
হ্যালির কেরা ? ২২৭ 
আমাদিগকে এক-একবার দেখা দিয়াছে! ইহা পঁচাত্তর 
বশুসর অস্তর এক একবার সূর্ধ্যকে আসে, অতএব 
১৭৫৭ বা ১৭৫৮ সালে তাহাকে আবার দেখা যাইবে । 
এমন ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষীরা আগে কখনই শুনেন 
নাই। হালির কথা শুনিয়া সকলে অবাক্‌ হইয়া গেলেন। 
১৭৫৭ সালে ধূমকেতুর উদয় হয় কিনা দেখিবার জন্য 
জ্যোতিষীরা প্রতাক্ষা করিতে লাগিলেন ।. কিন্তু হ্যালি 
সাহেবের আর প্রতীক্ষা! করা হইল না। নিজের গণন। সত্য 
হইল কিনা তাহা তিনি জানিতে পারিলেন, না। যে-সময়ে 
ধূমকেতুর ফিরিয়া আদিবার কথা ছিল, তাহার দশ বসর 
আগে ছিয়াশী বুসর বয়সে হালি সাহেবের মৃত্যু হইল। 
ক্রমে ১৭৫৭ সাল উপস্থিত হইল। ধূমকেতুর উদয় 
হয় কিনা দেখিবার জন্য চারিদিকে আয়োজন চলিতে লাগিল। 
ভাবিয়া দেখ, সে সময়ে জ্যোতিষীদের মনে কত উদ্বেগ, কত 
উত্সাহ। তাহারা দূরবীণ খাটাইয়! কাগজ পেন্সিল্‌ লইয়া 
হিসাব করিতেই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে 
লাগিলেন। এই সময়ে ফরাসীদের মধ্যে একজন বড় 
জ্যোতিষী ছিলেন। ইহার নাম ক্লারটু (014180 ; ইনি 
হিসাব করিয়! বলিলেন, হালির ধূমকেতুর সঙ্গে পথের মাঝে 
বৃহস্পতির দেখা শুনা হইবে। বৃহস্পতির টানে হয় ত 
ধূমকেতু কিছুকাল পরে দেখা দিবে। 
যাহ! হউক ১৭৫৭ সালের শীতকাল উপস্থিত হইল। 
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নানা দেশের জ্যোতিষীরা দূরবীণ দিয়া ধূমকেতুর খোঁজ 
আরম্ভ করিলেন তিন মাস খোজ করার পরও কিন্তু 
ইহার সন্ধান পাওয়া গেল না। জ্যোতিষীরা ভাবিতে 
লাগিলেন, তাহা হইলে কি হালির কথা মিথ্যা। তবুও 
তাহারা খোজ করা ছাড়িলেন না। কিন্তু আর বেশি দিন 
প্রতীক্ষা করিতে হইল না, সেই বগুসরের ২৩শে ডিসেম্বর 
তারিখে ধূমকেতুর ছোট দেহ দুরবীণে ধরা পড়িল এবং 
কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাণ্ড লেজ বাহির করিয়া সকলকে 
অবাক্‌ করিয়া দিল। এই রকমে হালি সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী 
কথায় কথায় সত্য হইয়া গেল। 

ভাবিয়া দেখ, জ্যোতিষীদের সেদিন কি আনন্দ । হ্যালি 
সাহেব যদি সেদিন বাচিয়া থাকিতেন, তাহার কি আনন্দ হইত 
তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ । যাহা হউক, এ দিন হইতেই 
জ্যোতিষীর বুঝিয়াছিলেন, সকল ধুমকেতু একবার দেখা 
দিয়া পলাইয়া যায় না। নিদ্দিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট পথে গ্রহদের 
মত সূষ্য-প্রদক্ষিণ করে, এমন ধূমকেতুও অনেক আছে । | 

১৭৫৮ সালের পরে ছিয়ান্তর বসর কাটিয়া গেলে 
হালির ধূমকেতু ১৮৩৫ সালে একবার দেখা গিয়াডিল। তার 
পরে ১৯১০ সালে সেই ধুমকেতুই আবার আমাদিগকে দেখা 
দিয়া গিয়াছে। স্বতরাং এই হিসাবে ইংরাক্তি ১৯৮৫ সালে 
সে পুনরায় দেখা দিবে। তখন আমরা বাচিয়া থাকিব না, 
কিন্ত্বু তোমরা উহাকে দেখিতে পাইবে । 


হালির ধূমকেতু ২২৯ 


তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, :৯১০ সালে বৈশাখ 
ৰা 





ও ১৯১* সালের বৈশাখ মাসে হাললির ধূমকেতু 
মাসে তোমরা যে ধূমকেতুকে দেখিয়াছিলে, সেটি অতি 
পুরাতন জিনিস। ইহাকে দেখিয়াই হালি সাহেব দুই শত 
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বঙুসর পূর্বে ধূমকেতুদের সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর জানিতে 
পারিয়াছিলেন॥ কেবজ ইন্থাই নহে, জ্যোতিষীর! পুরাতন 
ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিয়াছেন, ইংরাছ্ধি ১,০৬৬ সালে খন 
দিগ্বিজয়ী রাজা উইলিয়ম্‌ ইংলণ্ড আক্রমণ করেন তখনো! 
এই ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল; এবং খুউিজন্মের দুই হাজার 
বৎসর পূর্বে চীনবাসীরাও ইহার উদয় দেখিয়া একবার তয় 
পাইয়ান্ছিল। 


ধূমকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি 


হ্যালিক্স ধূমকেতুর গল্প বলিতে অনেক সময় কাটিয়! গেল। 
এখন ধৃমকেতুদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
তোমাদিগকে বলিব। 

আকুতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতিষীরা বলেন, 
ধূমকেতুদের নিদ্দি$ আকৃতি নাই। খুব ছোট ছোট 
জড়কপা দিয়া তাহাদের দেহ প্রস্তুত, সুতরাং তাহাদের স্থায়ী 
আকার কেমন করিয্না থাকিবে? এক গাদা বালির আকৃতি 
কি রকম তোমরা বলিতে পার কি? কখনই পার না। 
বালি গুলিকে খন ঝুড়িতে বোঝাই দেওয়া হয়, তখন আকৃতি 
ঝুড়ির মত হয়; বাল্তিতে বোঝাই দিলে বাল্তির মত হয়। 
ধূমকেতুদের অবস্থা ঠিক সেই প্রকার। অবস্থাবিশেষে 
একই ধূমকেতুর নানা আকৃতি হয়। সূর্য্য হইতে যখন দুরে 
থাকে তখন তাহাদের লেজ থাকে না; সূর্য্যের কাছে আসিতে 
আরস্ত করিলে একটু একটু করিয়া লেজ বাহির হইতে থাকে। 
তার পরে সৃষ্যের খুব কাছে আমিলে, লেজও খুব লম্বা হয়। 
শেষে তাহারা যখন সূষ্য হইতে দুরে যাইতে আরম্ত করে, 
তখন লেজগুলি আপনা হইতে গুটাইয়া আসে; খুব দূরে 
গেলে লেজের চিহৃমাত্র খুঁজিয়া প1ওয়া যায় না। একই 
ধূমকেতুর ক্ষণে ক্ষণে এই রকম পরিবর্তন দেখিয়াই 
জ্যোতিষীরা বলেন, পূৃথিৰী বৃহস্পতি শনি প্রস্ভৃতি গ্রহদের 


২৩২ গ্রহ-নক্ষত্র 


যেমন এক-একটি নির্দিষ্ট আকৃতি আছে, ধূমকেতুদের তাহা 
নাই। সকলেরই এক-একটা মুণ্ড থাকে এবং সময়ে সময়ে 
এঁ মুণ্ড হইতে লেজ গজাইয়া উঠে,__ইহাই তাহাদের 
আকৃতি। 

ধূমকেতুদের লেজ বড় মজার জিনিস। এগুলি কখনই 
সূর্যের দিকে বিস্তৃত থাকে না; সূর্য্য যেদিকে থাকে, ধুম- 
কেতৃদের লেজগুলিকে সকল সময়ে তাহারি উল্টা দিকে দেখা 
যায়। বিড়াল কুকুর ভালুক বা সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর একটার 
বেশি লেজ থাকে না, কিন্তু এক-একটা ধূমকেতুর লেজ 
প্রায়ই দুইটা তিনটা দেখা যায়। লেজগুলি লম্বাও মন্দ 
নয়। জ্যোতিষীর হিসাব করিয়া একটা ধূমকেতুর লেজকে 
প্রায় দশ কোটি মাইল লম্বা হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু 
লম্বা হইলে কি হয়,উহাতে পদার্থ কিছুই থাকে না। 
আমর! আগেই বলিয়াছি, গোটা লেজকে গুটাইয়৷ ফাড়িপাল্লায় 
ওজন করিলে, তাহা আধ সের তিন োয়ার বেশি ভারি 
হয় না। 

ধূমকেতুদের লেজ যে কত অসার জিনিস, তাহার একটি 
গল্প বলি, শুন। 

ইংরাজি ১৭৭০ সালে একটি বড় ধুমকেতু দেখা 
গিয়াছিল। লেক্‌সেল্‌ নামে একজন জ্যোতিষী ইহার 
আবিষ্কার করেন, এজন্য লোকে ইহাকে লেক্সেলের ধূমকেতু 
বলিত। ঘুরিতে ঘুরিতে সে বখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝে 
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আঙিয়া দাড়াইল, তখন তাহার প্রকাণ্ড লেজ দেখিয়। 
জ্যোতিষীরা ভয় পাইয়া গেলেন। তীহার! ভাবিতে লাশি- 
লেন, যদি ধূমকেতুর লেজটা একবার পৃথিবীর গায়ে আসিয়া 
লাগে বা তাহার মুগুটা ধাকা দেয় তাহা হইলে বুঝি পৃথিবী 
চুরমার হইয়া যাইবে । লেক্সেল্‌ চেষ্টার ক্রটি করিল না, 
এক দিন সত্যই তাহার লম্বা লেজ পৃথিবীর গায়ে ঠেকিল। 
জ্যোতিষীরা ভাবিলেন, এবার বুঝি সর্বনাশ হইল ! কিন্ত 
পৃথিবীর তাহাতে কিছুই হইল না। এই লেক্সেলের 
ধূমকেতুকে পরে বৃহস্পতির কাছে বিলক্ষণ অপমানিত হইতে 
হইয়াছিল। বুহুস্পতির চারিটি বড় চাদ উহার লম্বা 
লেজটিকে ধরিয়া এমন টানাটানি আরম্ভ করিয়াছিল যে, 
তাহার লেজ ছি'ডিয়া টুক্রা-টুক্রা হইয়া গিয়ছিল। এই 
রকমে পৃথিবী ও বৃহস্পতির কাছে লাঞ্িত হওয়ার পরে, 
লেক্‌সেল, আর সূর্যযজগতে পা দেয় নাই। 

তাহা হইলে দেখ, যত্তই লম্বা হউক্‌ না কেন, ধূমকেতুর 
লেজ বাতাসের চেয়েও হান্কা । গায়ে ঠেকিলে গ্রহ-উপগ্রহ- 
দের একটুও ক্ষতি হয় না,বরং ক্ষতি হয় লেজেরই। 
জ্যোতিষীরা বলেন, সে-বার যখন হ্যাঁলির ধূমকেতুর উদয় 
হইয়াছিল, সে পৃথিবীর উপরে তাহার লেজ বুলাইয়। দিয়াছিল, 
কিন্তু পৃথিবীর তাহাতে একটুও লোকসান্‌ হয় নাই। ধুম- 
কেতুর লেজের মধ্যে যে আমরা একদিন বাস করিয়াছিলাম, 
একথাটি পর্যযস্ত আমর! তখন জানিতে পারি নাই । 
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ধূমকেতুর মুণ্ড লেজের চেয়ে ভারি বটে, কিন্তু 
তাহাতেও সার বা জমাট জিনিস নাই। ধূমকেতুর আর 
একটা গল্প বলিলে, ইহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। 

অনেক দিনের কথা নয়, ইংরাজি ১৮২৬ সালের অর্থাৎ 
প্রায় এক শত ব€সর পূর্বে আমাদের আকাশে একটি. বেশ 
ৰড় ধূঙ্কেতুর উদয় হইয়াছিল। বায়েলা নামে একজন 
জ্যোতিষী ইহাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এজন্য লোকে 
ইহাকে বায়েলার ধূমকেতু বলিত। জ্যোতিষীরা হিসাব 
করিয়া দেখিলেন, এটি ছয় বগুসর নয় মাসে এক একবার 
সূর্ধ্কে প্রদক্ষিণ করিয়া আনাগোনা করে। কাজেই জান! 
গেল, উহা ১৮৩২ সালে আমাদিগকে আবার একবার 
দেখ! দিবে। 

ফুট্বল ক্রিকেটের ম্যাচ, দেখা তোমাদের যেমন একটা 
বাতিক, আকাশের কোথায় কি হইতেছে খোজ কর! 
জ্যোতিষীদের সেই রকম বাতিক | রাত্রিতে আকাশখানিকে 
পরিক্ষার পাইলে, তাহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়! যায়; 
তখন দুরবীণে চোখ লাগাইয়া কোথায় কি আছে, দেখিতেই 
তীহাদের রাত্রি ভোর হইয়া যায়। ১৮৩২ সালে যে দিদ 
বায়েলার ধূমকেতুর আসার কথা ছিল, তাহার দশ দিন আগে 
হুইতে জ্যোতিষীর উল্তার খোজ আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
ডিক সময়ে ধূমকেতু দেখা দিল; কিন্তু ১৮২৬ সালে তাহাকে 
যে রকমটি দেখা গিয়াছিল, এবারে সে রকম দেখা গেল লা। 
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বুঝা গেল ধুমকেতুটি ষেন এক গোলাকার পিণ্ডের মত হইয়া 
আসিয়াছে । জ্যোতিষীর! ভাবিলেন, বৃহস্পতি বুঝি তাহার 
লেজটি ছিংড়িয়া! দিয়াছে । 

ইহার পর ১৮৩৯ সালে বায়েলার আসিবার কথা ছিল। 
সে ঠিক সময়েই আসিয়াছিল, কিন্তু সে-বার জ্যোতিষীরা 
তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা পান নাই । কাজেই 
১৮৪৬ সালে সে বখন আবার ফিরিয়া আসিবে, তখন তাহার 
আকৃতি কি রকম হয় দেখিবার জন্য জ্যোতিষীরা প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন । 

সময় 'আসিল, জোতিষীরা দূরবীণ দিয়া বায়েলাকে 
দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবারে তাহার যে মুক্তি 
দেখা গেল, তাহাতে সকলেই অবাক্‌ হইয়া গেলেন । বায়ে- 
লার সেই লন্বা লেজ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না এবং তাহার 
সেই স্গোল যুর্তি মিলিল না,-সে একটা মুগুরের মত 
একট! অদ্ভুত আকৃতি লইয়া আকাশে দেখা দিল। তার 
পরে সে যতই সূর্যের কাচাকাছি হইতে লাগিল, তাহার 
মাঝখান্টা সরু হইয়া ঠিক ডম্বেলের মত হইয়া পড়িল এবং 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটা ধূমকেতু সৃস্পষ্ট দু্টা ধূমকেতু 
হইয়া ফাড়াইল। 

এই ঘটনায় জ্যোতিষীরা ষে কত বিস্মিত হইয়াছিলেন, 
তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। কিন্তু সেই 
যমক ধূমকেতৃকে দে বসর আর ভাল করিয়! দেখিবার 
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স্থবিধা হইল না। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া দেখিলেন, 
১৮৫২ সালে তাহারা আবার দেখা দিবে। কাজেই এই 
ছয়টা বগুসর তীহারা ধৈধ্য ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
১৮৫২ সালে তাহার! ঠিক সময়েই উদ্দিত হইল, কিন্ত 
এবারে তাহাদের যমক মৃত্তি দেখ! গেল না। জ্যোতিষীরা 
হিসাব করিয়া দেখিলেন,--বায়েলার দুই খণ্ডের মধ্যে প্রায় 
দেড় লক্ষ মাইল তফাৎ হইয়াছে । ইহার পরে ১৮৫৭ সালে 
তাহাদের ফিরিবার কথা ছিল। বায়েলার আরো কি দুর্গতি 
হয় দেখিবার জন্য জ্যোতিষীরা উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়াছিলেন ; 
কিন্তু তাহার দেহের একটুকৃরাকেও সে বগসরে দেখা যায় 
নাই । সেই দময় হইতে বায়েলা একেবারে নিরুদ্দেশ | 
বায়েলার ধূমকেতুর এই রকম ছুর্গতি জ্যোতিষের একটা 
মজার গল্প। ধুমকেতুদের লেজে বা মুণ্ডতে যে কোন সার 
বন্ত নাই, এই ঘটন| হইতে বুঝা যায় না কি? বায়েলার 
_ ষুণ্ডতে যদি একটুও জমাট বা ভারি জিনিস থাকিত তাহ। 
হইলে সেটা কখনই সূর্য্য বা গ্রহদের টানে এ রকমে ভাডিয়া 
চুরিয়া ধূল! হইয়া ধাইত না । 
ধূমকেতুদের অনেক কথাই তোমাদিগকে বলিলাম । 
কেন সূর্যের কাছে আসিলে তাহাদের লেজ বাহির হয় এবং 
দূরে গেলে লেজ ভোট হইয়া আসে, কেবল এই কথাটাই 
তোমাদিগকে বল! হয় নাই। 
এখানে ধূমকেতুর একটা ছবি দিলাম । ছবি দেখিলেই 
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তুর লেজ বড় হওয়া 


ধ্ম 
স্‌ 


২৩৮ ূ গ্রহ-নক্ষত্র 


 বুঝিবে ধূমকেতুর লেজটি সর্ববদাই সূর্যের উপ্টা দিকে রহি- 
য়াছে এবং সে যেমন সূর্য্ের কাছে আসিতেছে, অমনি লেজটা 
একটু-একটু করিয়া বাড়িয়৷ চলিতেছে । 

লেজের এই রকম বাড়া-কমার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
জ্যোতিষীরা বলেন, ধূমকেতুর যখন সূর্য্য হইতে দুরে থাকে 
তখন তাহাদের দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিঞ্ুগুলির মধ্যে 
কোনো রকম চঞ্চলতা থাকে না।' কিন্তু সূর্ধ্যের কাছে 
আঙিিলেই তাহার টানে সেগুলির মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দেয় । 
তাহারা তখন দেহের ভিতরে থাকিয়া ছুটাছুটি করে এবং 
পরস্পরকে ধাক্কাধুক্কি মারিতে থাকে । কতকগুলি পর- 
স্পরকে ঠোকাঠকি দিতে থাকিলে কি হয়, তোমরা অবশ্যই 
দেখিয়াছ। একখান! পাথরকে আর একখানা পাথরে টুকিতে 
থাক, দেখিবে হুখানাই গরম হইয়া পড়িয়াছে এবং মাঝে 
মাঝে তাহাদের গা হইতে আগুনের ফুন্ধি বাহির হইতেছে। 
সূর্যের আকর্ষণে ধূমকেতুর দেহের পিণুগুলি পরস্পরকে 
ঠোকাঠুকি করিয়া! ঠিক এ দ্রশাই পায়__খুব গরম হইয়া 
উঠে এবং শেষে দেহের কতক অংশ বাম্প হইয়া পড়ে। 
জ্যোতিষীর! বলেন, এই বাম্পই সম্ভবতঃ লেজের স্থ্টি করে। 
তার পরে ধূমকেতুরা যখন সুর্য্যের কাছ হইতে দুরে যাইতে 
আরম্ত করে, তখন ঠোকাঠুকির পরিমাণ কমিয়া আসে, 
কাজেই আর নূতন বাষ্প জম্মিতে পারে না বলিয়া লেজটাও 
ছোট হইয়া পড়ে। | 
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ধূমকেতুর হান্ধা লেজগুলি কেন সকল সময়ে সূর্যের 
উল্টা দিকে থাকে, তোমরা বোধ হয় এখন সেই কথাটি 
জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু এ সম্বন্ধে জ্যোতিষীরা যাহ! বলেন, 
তোমরা বোধ হয় তাহা ভাল বুঝিবে না। এখন কেবল 
এইটুকু জানিয়া রাখিয়া দাও যে, ধূমকেতুর দেহ হইতে যে 
বাষ্প বাহির হয় তাহা যখনি সূর্য্যের দিকে যাইতে চায়, সূর্য্য 
জোর করিয়া তাহাকে দুরে তাড়াইয়া দেয়। কাজেই অন্য 
কোনো পথ ন! পাইয়া বাষ্পরাশি সূর্য্যের উল্ট! দিকেই ছড়াইয়া 
পড়ে। এই একপাশে-ছড়ানো বাপ্পকেই আমরা দুর হইতে 
ধূমকেতুর লেজের আকারে দেখিতে থাকি। 


উন্ধাপিগ্ড 


চেম্হ নাই, ধোঁয়া নাই, কুয়াসা নাই, এমন পরিষ্কার রাক্রিতে 
তোমরা যদি কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকাইয়া থাক, তখন 
হয় ত দেখিবে, ফস্‌ করিয়া একটা নক্ষত্র ছুটিয়া চলিল। 
এই রকম ঘটনাকে আমরা উক্কাপাত বলি এবং যেগুলি এ 
রকমে ছুটিয়া চলে তাহাদিগকে উদ্ধাপিগু বলি। লোকে 
ইহাকে “নক্ষত্র-খস” বলে এবং নক্ষত্র-খসাকে বড় অমঙ্গলের 
চিহ্ত মনে করে। 

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমাদের বাড়িতে 
এক বুড়ী ঝি ছিল; নক্ষত্র-খসা দেখিলেই সে চোখ বুঁজিয়া 
ছুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতাদের নাম করিত, আর পাঁচ রকম 
ফুলের নাম বলিত। তাহার বিশ্বাস ছিল, পাঁচ ফুলের নাম 
করিলে নক্ষত্রখসিয়া জগতের অমঙ্গল করিতে পারে না। 

তোমর! বুঝিতেই পারিতেছ, সাধারণ লোকে যাহাই 
বলুক, আকাশের নক্ষত্র খসিয়া কখনই মাটিতে পড়িতে পারে 
না। এক একটা নক্ষত্র কত বড় জিনিস তোমরা তাহা 
জান,__তাহাদ্দের সকলেই এক একটা সুর্য, অনেকে আবার 
সুর্যের চেয়ে শত শত গুণ বড়। এই রকম একট! জিনিস 
যদি এই ছোট পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে কি 
ভয়ানক কাণ্ড হয় ভাবিয়া দেখ। পৃথিবী এক সেকেণ্ডে 
পড়িয়া ছাই হুইয়া যায় নাকি? 


উল্কাপিগু ২৪১ 


জ্যোভিবীরা উল্কাপাত-সম্বন্ধে কি বলেন শুন। তাহার! 
বলেন, পরথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহু- 
উপগ্রহ ছাড়া সূর্য্যের রাজ্যে কতক গুলি খুব ছোট জড়পিগ্ডও 
আছে। এগুলি কত ছোট তাহা জ্যোতিষীরা বলিতে পারেন 
না। কতকগুলি হয় ত ইটের মত কীকরের মত ছোট; 
আবার কতকগুলি হয় ত দশ মণ বিশ মণ পাথরের মত বড়। 
এগুলির নিজেদের আলো! নাই, কিন্তু গ্রহদের মত গতি 
আছে। পৃথিবী যেমন একটা নিদ্দিষ্ট পথে তিন শত পঁয়ষট্টি 
দিনে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, এই ছোট পিগুগুলির প্রত্যেকে 
সেই রকম এক একটি নিদ্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে 
প্রদক্ষিণ করে। 

তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, ইহাদের সকলেই দল 
বাঁধিয়া পাখীর ঝাকের মত একটা পথ ধরিয়া চলে । কতক- 
গুলি এই রকম দল বাঁধিয়াই চলে, কিন্তু বাকিগুলি নিজেদের 
খেয়াল মত এক-একটা পৃথক্‌ পথ ধরিয়া ঘুরপাক দেয়। 
ইহাদের স্থান-অস্থান জ্ঞান নাই, সূর্য্ের রাজ্যের আনাচে- 
কানাচে থাকিয় সূর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়ায় । আমাদের যে-সব 
বড় বড় দূরবীণ আছে, তাহ! দিয়াও এই ছোট পিগুগুলিকে 
দেখা যায় না। কিন্তু এগুলি যে সত্যই সমস্ত আকাশে ছড়াইয়। 
আছে, জ্যোতিষীর! অন্য উপায়ে তাহা বেশ বুঝিতে পারেন । 

যাহারা দিক্বিদিক জ্ানশৃন্ত হইয়। ছুটাছুটি করে, 
তাহাদের পায়ে পায়ে বিপদ্‌। মনে কর, ভূমি চোক বাঁধিয়া 
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কলিকাতা, ঢাক! বা অন্য কোনো সহরের সদর রাস্তায় ছুটিয়া 
চলিয়াছ। এই অবস্থায় তোমার কি হয়, ভাবিয়া দেখ 
দেখি । হয় ত তুমি একটা ঘোড়ার গাড়ী বা গোরুর গাড়ীর 
সঙ্গে ধাকা খাও, ন হয় ছাতা-মাথায় যে নিরীহ ভদ্রলোক 
চলিতেছে, তার পেটের উপরে জোরে ধাক্কা দিয়া ফেল । 
এলোমেলো-ভাবে যেখানে-সেখানে থাকিয়া চলা-ফেরা করে 
বলিয়া উল্দাপিগুগ্টলিরও কখনো! কখনো এ দশা হয়। 

মনে কর, পৃথিবী তাহার টাদটিকে কাছে লইয়া সুধ্যকে 
ঘুরিতে চলিয়াছে, এমন সময়ে একট! উচ্ধাপিণ্ড পৃথিবীর 
রাস্তায় আসিয়া দাড়াইল। এই উক্কাপিগুকে লইয়া পৃথিবী কি 
করিবে বলিতে পার কি? পৃথিবীর ভাবগতিক তোমাদের 
ত জানিতে বাকি নাই। ছোট জিনিসকে কাছে পাইলেই 
দে টানিয়া মাটিতে ফেলিতে চেষ্টা করে । তুমি যখন খুব 
জোরে আকাশের উপরে একটা টিল ফেল, তখন তাহার 
কি দশা হয় তোমরা দু'বেলাই দেখিতেছ। পৃথিবী টিলকে 
টানিয়া মাটির উপরে ফেলে । ছোট ছোট উহ্কাপিগুগুলিও 
খন নিজেদের পথে ছুটিতে ছুটিতে পৃথিবীর কাছে আসিয়া 
পড়ে, তখন তাহাদেরও ঠিক টিলের দশাই হয়। পৃথিবী 
তাহাদিগকে জোরে টানিতে থাকে এবং তাহারা হুল শব্দে 
বাতাস ভেদ করিয়া মাটিতে পড়িতে আরম্ভ করে। 

তোমরা আগেই শুনিয়া্ছ, পৃথিবীর উপরে পঞ্চাশ, 
বাইট মাইল গভীর বাতাসের আবরণ আছে, কাজেই এতটা 


উদ্ধাপিগু ২৪৩ 


বাতাস ভেদ করিয়া উক্কাপিগুগুলিকে পৃথিবীতে নামিয় 
আমিতে হয়। ইহাতে তাহাদের দশা কি হয় বলিতে পার 
কি? সেগুলি জ্লিয়া উঠে এবং ত্বলিতে জ্বলিতে কিছুক্ষণ 
চলে, তার পরে পথের মাঝে পুড়িয়া ছাই হুইয়া নিভিয়া 
যায়। আমরা পৃথিবী হইতে উক্াপিণ্ডের এ হ্বলা-পোড়াকে 
হাউই বাজির মত দেখি এবং মনে মনে ভাবি বুঝি নক্ষত্র 
খসিয়। পড়িতেছে । 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বাতাসের ঘসা পাইয়া কেমন 
করিয়া উক্কাপিণ্ডের মত জিনিস ভ্বলিবে ? কিন্তু এই রকমে 
যে অনেক জিনিস জলে ইহা আমাদের জানা কথা । 

কামান বা বন্দুকের মুখ হইতে খন গোলা বা গুলি 
বাহির হইয়া ছুটিতে থাকে, তখন তাহা বেশ ঠাগুা থাকে । 
তোমরা হয় ত বলিবে কামানের ভিতরকার বারুদের আগুন 
তাহাদিগকে গরম করে । কামানে বা বন্দুকে আগুন হয় 
বটে, কিন্তু সে াগুন গোলা বা গুলিকে গরম করিতে সময় 
পায় না। আগুন হইবামাত্র গোল! বাতাস ভেদ করিয়া 
ছুটিতে আরম্ত করে । কিন্তু বাতাসের ঘসা পাইয়া এই সকল 
ঠান্ডা গোলা শেষে এমন গরম হইয়! উঠে যে, মাটিতে পড়িলে 
তাহাতে হাত দেওয়া যায় না। কামানের গোলা সেকেন্ডে 
ছুই মাইলের বেশি যাইতে পারে না, কিন্তু উচ্ধাপিগুণুলি 
চলে সেকেণ্ডে কুড়ি মাইল করিয়া । তাহা হইলে তোমরা 
বোধ হয় বুবিতে পারিতেছ, বাতাদের ঘর্ধণে পথের মাঝে 


২৪৪ গ্রহ নক্ষত্র 


উন্ধাপিগুগুলির পুড়িয়া ছাই হইয়া যাওয়া একটুণ 
আশ্চর্য নয় । 

উন্কাপিগু যে সত্যই পুড়িতে পুড়িতে নীচে নামে, 
তাহাদের পড়ার সময়ে ভাল করিয়া দেখিলে তোমরা বুঝিতে 
পারিবে । ষে পথে উক্কাপিগু নামিয়া আসে অনেক সময়ে 
সেখানে এক রকম আলো দেখা যায়। উক্কা নিভিয়৷ গেলেও 
কিছুক্ষণ এ আলো আকাশের গায়ে থাকে । জ্যোতিষীরা 
বলেন, গরম হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেই উল্লার দেহ হইতে 
বাস্প বাহির হয় ও তাহা জ্বলিতে থাকে । কিন্তু এই বাস্পকে 
উন্কারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, তাহা পথের 
মাঝেই ছড়াইয়া থাকে । কাজেই উহ্কাগুলি জুলিয়া-পুড়িয়। 
নিভিয্া গেলে এ ভ্তবলম্ত বাম্প কিছুক্ষণ তাহাদের পথকে 
আলো করিয়া রাখে । 

এই সব কথা শুনিয়া বোধ হয় তোমরা মনে করিতেছ, 
সব উদ্কাই বুঝি পুড়িয়া পথের মাঝেই ছাই হইয়া যায়। 
কিন্তু তাহা নয় । যেগুলি আকারে বড় তাহারা বাতাসের 
ঘলা পাইয়া নিঃশেষে পুড়িয়া যাইবার সময় পায় না,__ 
তাহাদের আধৃপোড়া দেহ কখনো কখনো ভয়ানক বেগে 
মাটিতে আসিয়া পড়ে এবং মাটিতে পু'তিয়া যায় । তখন 
মাটি খু'ঁড়িয়। সন্ধান না৷ করিলে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। 

কলিকাতার যাদুঘরে অর্থাৎ মিউজিয়মে তোমরা বখন 
যাইবে তখন খোজ করিয়ো,__দেখিবে, এরকম আধ পোডা 


উদ্কাপিশু ২৪৫ 


উল্কাপিণ্ড সেখানে অনেক সাজানো আছে । কোন্‌ সময়ে 
কোথায় সেগুলিকে পাওয়া গিয়ছিল তাহাও লেখা আছে 
দেধিবে। এই পিগুদের ওজন নিতান্ত অল্প নয়। এক 
ছটাক দ্ু-ছটাক হইতে আরম্ভ করিয়া কোনো কোনো পিণ্ডের 
ওজন পঁচিশ ত্রিশ মণ পর্যান্ত হইতে দেখা গিয়াছে । 

কোনো জিনিসকে পোড়াইলে সাহা কোথায় যায় 
বলিতে পার কি? তোমরা হয় ত বলিবে তাহা নষ্ট হইয়া 
যায়। কিন্ত্রি বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ইহ্ারই উল্টা কথ।। 
তাহাদের মভে এই ব্রহ্ম।গ্ডের কোনো জিনিসের ক্ষয় নাই । 
তুমি যখন একখানি কাঠকে পোড়াইলে, তখন মনে হয় বুঝি 
কাঠখানি নষ্টই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার অণুপরমাণুর 
একটিও ক্ষয় পায় না। কাঠের কতক অংশ জল হইয়া 
আকাশে উড়িয়া যায়, নানা রকম গাস হইয়া কক বাতাসে 
মিশিয়া যায়, কতক চাই হইয়া পড়িয়া থাকে । এ জল 
জমা হইয়া হয় ত বুস্তির আকারে মাটিতে পড়ে এবং বাস্প- 
গুলিও নানা আকারে আমাদের কাছে ধরা দেয়। 

তাহা হইলে দেখ,_-ষে উদ্কাপিপ্গুলি বাদ্প হইয়া 
আকাশে পুড়িয়া যায়, তাহাদের এক কণাও নষ্ট হয় না। 
দেহের সকল অংশই বাতাসে উড়িয়া বেড়ায় এবং কখনো 
কখনো জমাট বীধিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপরে নামিয়া 
আদে। মেরুপ্রদেশের বরফের উপরে উঁচু পাহাড়ের মাথায় 
এবং সমুত্রের তলায় খোজ করিয়া বৈজ্ানিকেরা উল্ধার দেছের 


২৪৬ গ্রহ-নক্ষত্রে 


ছাই-ভস্ম অনেক দেখিতে পাইয়াছেন। আমাদের চারিদিকের 
বাতাসে সর্বদাই যে ধূলির কণা ভাসিয়া বেড়ায়, তাহাতেও 
উদ্ষাদের ছাই দেখা গিয়াছে । প্রতিদিন হাজার হাজার উক্কা 
পৃথিবীর বাতাসে ভ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হয়; স্তুতরাং এই 
সব ছাইয়ের কণায় যে আমাদের আকাশ সতাই ভরা রহিয়াছে 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমার পড়িবার টেবিলের 
উপরে যে বই সাজানো আছে, দু'দিন না ঝাড়িলে তাহাতে 
কত ধুলা জমা হয় দেখ নাই কি? ইহার পনেরো আনাই 
হয় ত রাস্তার ধূলা, কিন্তু তাহার সঙ্গে কিছু কিছু উহ্কাপিপ্ডের 
ছাই মিশানো থাকা একটুও বিচিত্র নয় । 

একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রতি 
দিবা রাত্রিতে আমাদের পৃথিবীর আকাশে অন্ততঃ দুই 
কোটি ছোট বড় উক্কাপিগু প্রবেশ করে। এই কথা যদি 
সত্য হয়,_-ভাবিয়া দেখ, এই সব উদ্ধার দেহের চাই 
পরিমাণে কত বেশী । 

বগুসরর মধ্যে সব রাত্রিতে একই রকমের উন্তাপাত 
হয় না। এপ্রিলের ২১শে এবং আগষ্ট মাসের ৯ই, ১০ই ও 
১১ই তারিখে যদি আকাশটিকে পরিক্ষার পাও, তবে এ কয়েক 
তারিখের রাত্রিতে তোমরা অনেক উল্কাপাত দেখিতে পাইবে । 
নভেম্বর মাসটা আমাদের হেমন্তকাক্ । এই সময়ে আকাশ 
বেশ পরিষ্কার থাকে । নভেম্বরের ১২ই, ১৩ই, ১৪ই এবং 
২৭শে এই চারি তারিখে রাত্রি জাগিয়া দি তোমরা আকাশ 


উচ্তাপিগু ২৪৭ 


দেখিতে পার, তাহ! হইলে দেখিবে, মিনিটে মিনিটে অনেক 
উদ্কা হাউই বাজির মত আকাশের চারিদিকে ছুটাছুটি 
করিতেছে । 

অনেক দিন আগে আমি নিজে যে এক উক্ধাবৃণ্ঠি 
দেখিয়াছিলাম, তাহা আর জীবনে ভুলিতে পারিন না । কখন 
আমি তোমাদের চেয়েও ছোট । সেদিন সন্ধার পর হইতে 
এত উচ্ধা পড়িতে আরম্ভ করিয়া ছিল যে, বোধ হইন্ডেছিল 
যেন অগ্নিবুষ্টি হইতেছে । বোধ হয় নভেম্বর মাসের কোনো! 
এক তারিখে এই ঘটনা হইয়াছিল । বড় হইয়া বহুসরে 
বগুসরে উল্ধাবুঠি দেখিবার জন্য রানে জ্াগিয়াছি, কিন্তু 
তেমনটি আর দেখিতে পাই নাই । শুবুও "তামরা নভেম্বরের 
এ চারিটি দিনে আকাশ দেখিয়ো, অনেক উক্ধাপাত নজরে 
পাড়বে । জ্যোতিষের বইাত পডিয়াডি, উংরাজ্ি ১৮৬৬ 
সালের নভেম্বর মাসের একদিন নাকি ভয়ানক উক্থাবুণ্ত 
হইয়াছিল, কিন্তু তখন আমাদরে জন্মও হয় নাই, কাজেই 
তাহার কথা তোমাদিগকে বলিতে পারিবর না। 

বশুসবের তিন শত পঁইষট্টি দিনের মধ্যে কেন চার 
পাঁচটি তারিখে বেশি বেশি উল্কাপাত হয়, এখন োমাদিগকে 
তাহার কারণ বলিব। 

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, প্রত্যেক উক্কাপিস্ু 
গ্রহদের মত এক-একটা নির্দিষ্ট পথে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে । 
ইচছাদের সকলেই পৃথক পৃথক থাকিয়া একা একা চলে না, 


২৪৮ ... গ্রহ-নক্ষত্র 


লক্ষলক্ষ কোটিকোটি উন্াপি& পাখীর বাকের মত দল 
বাধিয়াও ঘুরিয়া আসে। 

মনে কর, পৃথিবী তাহার নিজের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে 
একদিন এ রকম একটা উক্কাপিণ্ডের ঝাকের কাছে উপস্থিত 
হইল। সে দিন কি হইবে বলিতে পারকি? লক্ষলক্ষ 
উক্ত! সে দিন পৃথিবীকে ঘিরিয়া থাকিবে এবং পৃথিবা 
তাহাদিগকে টানিয়া মাটিতে ফেলিতে চেষ্টা করিবে । 
কাজেই সেদিন পৃথিবীতে একটা উল্কাবৃষ্টি দেখা যাইবে । 

বলরের বিশেষ বিশেষ দনে কেন এত উচ্কাপাত হয়, 
এখন বোধ হয় তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে । পৃথিবী 
তাহার নিজের নিদিষ্ট পথে ঘুরিতে ঘুরিতে এ কয়েক দিনে 
এক একটা উল্ধার ঝাঁকের ভিতরে গিয়া পড়ে, তাই এত 
উজ্কাবৃদ্দি । 

উদ্ধদের ঝাক কোন পথে ঘুরিতেছে জ্যোতিষীর! 
তাহা ভাল করিয়া জানেন। কাজেই ঠিক কোন তারিখে 
পৃথিবী এসব ঝাকের মাঝে গিয়া দাড়াইবে, তাহা উঁহারা 
হিসাব করিয়া! বলিয়া দিতে পারেন। এই হিসাব হইতেই 
উচ্াব্ষণের তারিখ আমরা ঠিক জানিতে পারি। 

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি প্রতি বশুসরে ২৭শে 
নভেম্বর তারিখে পৃথিবীতে একটা. উদ্ধাবৃষ্টি হয়। এসম্বক্ষে 
একটা বড় আশ্চষা কথা জে]োতিষীদের কাছে শুন! যায়। 

পঞ্চাশ বগুসর আগে জ্যোতিষীরা নভেম্বর মাসে কতদিন 


উচ্ধাপিগু ২৪৯ 


আকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু কোনো বশুসরেরই 
তাহারা ২৭শে তারিখে উক্ধাবুষ্টি দেখিতে পান নাই। ইংরাজি 
১৮৭২ সালের এ তারিখে আকাশের এক নিদিষ্ট অংশ 
এেন্ড্রোমিডা-মগুল) হইতে হঠাণ্ড অবিরাম উল্মাবুষ্টি হইতে 
দেখিয়া তাহারা অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিলেন। কোনো একটা 
আশ্চর্য ঘটনা দেখিলে আমরা যেমন তাহাতে অবাক্‌ হই এবং 
কয়েক দিনের মধ্যে তাহার কথা ভুলিয়া যাই, বৈজ্ভ্তানিকেরা 
কোনো ঘটনাকে দেখিয়া সে রকমে ভুলিয়া যান না। তাতারা 
কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং যত দিন 
ঠিক কারণটি জানা না যায়, তত দিন তাহারা নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারেন না। ২৭শে নভেম্বরের উল্লাবুষ্ঠি দেখিয়া 
জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নই । কি কারণে 
হঠাত এই ব্যাপারটি ঘটিল, ছোট বড় অনেক জ্যোতিষাই 
তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন । 

বাষেলার ধূমকেতুর কথ! বোধ হয় তোমাদের মনে 
আছে । সুয্যের রাজ্যে আসিয়া তাহার লাঞ্জনার সাম! ছিল 
না। তাহার লেজ চিডিয়া গিয়াছিল, তাহার মুণ্ড ভাতিয়া 
ছু'খানা হইয়াডিল ; এবং শেষে ১৮৫৭ সালে সৃধা ও গঠ্রাহদের 
টানে তাহার দেহটি পর্যন্ত গুড়া হইয়াচিল। এই ধৃমকেত্ুটি 
কোন পথ দিয়া সৃষ্যকে ঘুরিয়া আসিত, তাহা জ্যোতিষাদের 
জানা ছিল। হিসাব করিতে করিতে ভীঙ্বারা দেখিতে 
পাইলেন, নিদ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী প্রতি বশুসরের 


২৫০ প্লহ-নক্ষত্র 


২৭শে নভেম্বর তারিখে বায়েলার ধূমকেতুর পথ ভেদ করিয়া 
চলিয়া যায়। ইহা দেখিয়াই এখন জ্যোতিষীরা বলিতে 
আরম্ত করিয়াছেন,_-এ দিন যে-সকল উক্কাপিগ পৃথিবীর 
দিকে ছুটিয়া আসে, সেগুলি বায়েলারই দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ংশ। বায়েলার এখন লেজ নাই, মাথামুণ্ড নাই, অবয়ব 
নাই, কিন্তু তাহার সর্ববাঙ্গের ক্ষুদ্র অংশগুলি রাস্তায় ছড়ানো 
আছে । কাজেই প্রতি বৎসর ২৭শে নভেম্বর তারিখে যখন 
পৃথিবী তাহার প্রকাণ্ড দেহ লইয়া এ রাস্তার মাঝে দীড়ায়, 
তখন বায়েলার দেহের ছোট অংশগুলি ঝুপঝাপ করিয়া 
পৃথিবীর উপরে পড়িতে আরম্ত করে। আমরা আকাশের 
তলায় ঈাড়াইয়া ইহা! দেখি এবং বলি উল্বাবুটটি হইতেছে | 
তোমরা উপরের কথাগুলি বুঝিতে পারিলে কিনা জানি 
না। যদি না বুঝিয়া থাক, পর পৃষ্ঠায় একট! ছবি দিলাম । 
চবিটি দেখিলে বুঝিবে। 
ছবিতে ডিমের মত ষে চণ্ড়া রাস্তাটি রহিয়াছে, তাহা 
বাযেলার ভ্রমণ-পথ । বায়েলার ধূমকেতুর দেহ গুড়া হইয়া 
গিয়াছে, তাই রাস্তায় সেই গু'ড়া ছড়ানো আছে। তার পরে 
যে গোল পথটি দেখিতে, তাহা পৃথিবীর পথ। এখন 
দেখ,_যেখানে বায়েলার পথের সহিত পুথিবীর পথ 
কাটাকাটি করিয়াছে, সেখানে ২৭শে নভেম্বর তারিখে পৃথিবী 
হাজির হইয়ান্কে। এই অবস্থায় ঘে সতাই হাজার হাজার 
উচ্াপিণ্ড পরথিবীর চারিদিকে থাকে, তোমর। ছবি দেখিলেই 
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পৃধিবী ও উদ্ধাপিন্টের পথ 
তাহা বুঝিবে । কিন্তু এ রকম ছোট চোটি শিকার কাছে 
পাইয়া পৃথিবী কোনোমতে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, 
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এগুলিকে টানিয়া লে মাটিতে ফেলিতে আয়ম্ত ফয়ে। তাহা 
হইলে বুঝিতে পারিতেছ, বায়েলার দেহের হাজার হাজার 
ক্ষুদ্র অংশ বাতাস ভেদ করিয়া মাটিতে পড়িবার দময়ে 
স্কুলিয়া-পুড়িয়। উদ্বাবৃষ্টির উত্পত্তি করে। 

বায়েলার ধূমকেতুর সহিত উদ্কাপাতের এই সম্বন্ধ জান 
গেলে, জ্যোতিষীরা খুব উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং বগুসরের 
অন্য দিনে যে-সকল উক্কাবৃষি দেখা যায়, তাহাদেরও কারণ 
বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে এখন 
আমরা জানিতে পারিয়াছি, বড় বড় উন্কাবৃষ্ঠির দিনে পৃথিবী 
এক একটা ধূমকেত্রর রাস্তায় গিয়া হাজির হয়। তোমরা 
আগেই শুনিয়াছ, ধূমকেতুর দেহে পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত 
জমাট জিনিস নাই, খুব ছোট উক্ষ'পিগু লইয়াই তাহাদের 
দেহ। কাজেই যখন সূধ্যকে ঘুরিবার জন্য ভয়ানক বেগে 
চলিতে আরম্ভ করে, তখন ইহারা নিজেদের লেজগুলিকে 
এবং হাড়াগোড-ভাঙা দেহকে গুছাইয় লইয়! যাইতে পারে 
না। হধ ত জেজের খানিকটা বা মুণ্ডের অদ্ধেকটা ছোট 
উদ্ধাপিণ্ডের আকারে রাস্তার যেখানে সেখানে ছড়াইয়া 
থাকে । কাজেই বখন পৃথিবী জীবন্ত ধূমকেতুদের পথে 
হাজির হয়, তখনও তাহার উপরে কিছু কিছু উল্চাপাত হয় । 

শআমরা এ পধাল্ত ছোট উন্ধদের কথাই বলিলাম । 
এগুলি ছোট বলিয়াই বাতাসের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে 
স্বলিয়া পুড়িয়। ছাইভস্ম হইয়া যায়,_-ইহাদের একটিও মাটিতে 
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পড়ে না। কিন্তু যেগুলি বড়, তাহারা পুড়িতে পুড়িতে 
মাটিতে পড়ে । কেবল ইহাই নয়, কখনো কখনো ভয়ানক 
শব্দ করিয়া ভাডিয়া খগ্ু-বিখণ্ড হইয়া তবে মাটিতে পড়ে । 
পুড়িবার সময়ে ইহাদের গায়ে যে আলো দেখা যায়, তাহা 
নানা রঙের হয়। তোমরা হয় ত কোনো সময়ে এই রকম 
বড় উল্কাপাত দেখিয়া থাকিবে। দেখিলে বোধ হয় যেন, 
হাউই বাজি তারা কাটিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে । এই 
বইয়ের প্রথমেই বড় উ্কাপাতের একটি ছবি দিয়াছি। দেখ, 
_-সেটি কেমন স্থন্দর ! 

গায়ে যত জোর আছে তাহার সবটুকু দিয়া যদি একটি 
ঢিল উপরে ছোড়া যায়, তাহা হইলে সেটি উপরে উঠে বটে, 
কিন্তু কিছু পরে নীচে নামিয়া আসে । যদি আকাশের দিকে 
বন্দুক ছোড়া যায়, তাহা হইলে বন্দুকের গুলিরও এ দশা 
হয়,_খুব উপরে উঠে কিন্তু একটু পরে আবার মাটিতে 
নামিয়া আসে । টিল বা বন্দুকের গুলি পুথিকা ছাড়িয়া 
পলাইতে পারে না। পৃথিবীর টানের এলাকার মধ্যে যদি 
একটি বালির কণা থাকে, তবে তাহাকেও নিশ্চয় মাটিতে 
পড়িতে হয়। এমনি পৃথিবীর টান্‌। 

মনে কর বড বড় এন্জিনিয়ার ডাকিয়া আমরা একটা 
খুব বড় রকমের কামান প্রস্তুত করিলাম এবং সেটি এত 
জোরালো! হইল যে, তাহার গোলা পৃথিবীর টানের সীমা 
পার হইয়া আকাশে উঠ্ঠিল। এই অবস্থায় গোলাটির দশা 
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কি হঈটবে বলিতে পার কি? গোলা মাটিতে পড়িবে না, 
কারণ পৃথিবী তাহাকে টানিতেই পারিবে না । জ্যোতিষীরা 
হিসাব করিয়া বলেন, এ রকম গোলা টাদ্দের মত পৃথিবীকে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে,__নর্থা সে যেন পৃথিবীর একটি 
নৃতন টাদ হইয়া দাড়াইবে । কিন্তু এ রকম অবস্থায় তাহার 
বেশি দিন থাকা চলিবে না ;__সূর্ধ্য তাহাকে বিলক্ষণ জোরে 
টান দিতে আরম করিবে । কাজেই তাহাকে তখন গ্রহদের 
মত সৃয্যেরই চারিদিকে ঘৃরিয়া বেড়াইতে হইবে । 

বলা বানল্য, আজ পর্যান্ত এ রকম অদ্ভুত কামান প্রস্তুত 
করিয়া কেহহ গোলা ছুড়তে পারে নাই। কারণ গোলার গতি 
সেকেণ্ডে সাত বা আট মাইল না হইলে তাহা কখনই পৃথিবী 
ভাড়িয়া পলাইতে পারে না। আজকালকার খুব ভাল কামানের 
গোলা সেকেণ্ডে দু মাইলের বেশি দৌড়িতে পারে না। 

এখনকার অবস্থা যাহা হউক না কেন, পৃথিবীতে এমন 
একটি সময় ছিল যখন সভ্যই আট দশ মাইল বেগে মাটি- 
পাথর ও নানা আকরিক বস্ত আকাশের উপরে উঠিত এবং 
পৃথিবীর টানের সীমা পার হইয়া যাইত। তোমরা ইহা 
শুনিয়া বোধ হয় বিশ্মিত হুইতেছ, কিন্তু কথাটি একবারে 
অসম্ভব নয়। জ্যোতিষীরা বলেন, এখন পৃথিবীতে যেমন 
বিস্থভিয়স্‌, এট্না প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র আগ্নেয়গিরি আছে, 
অতি প্রাচীনকালের অবস্থা এরকম ছিল নাঁ। তখন পৃথিবী 
খুব গরম ছিল; এজন্য অসংখ্য আগ্নেয় পর্বত মাটি, পাথর, 


উক্কাপিণ্ু ২৫৫ 


লোহা, তামা প্রভৃতি জিনিস জোরে জোরে আকাশের উপর 
দিকে ছুড়িত। এই সব জিনিসের মধ্যে কতকগুলি পৃথিবীর 
মাকর্ষণের সীমা পারও হইয়া যাইত। কাজেই তখন তাহারা 
পৃথিবীতে আর ফিরিতে পারিত না, আমাদের সেই 
কামানের গোলার মত, ছোট গ্রহের আকারে সেগুলি সুধ্যকে 
ঘুরিয়া বেড়াইত। জো!তিষীরা বলেন, এ-সব বড় বড় 
আগ্নেয়-পর্বতের চিহ্ু এখন পৃথিবীতে না থাকিলেও, তাহারা 
যে মাটি-পাথর এবং ধাতুপিগু গোলার মত ছাড়িয়াছিল, তাঙ্থা 
আজও আকাশে আছে এবং দিবা-রাত্রি সৃয্যকে ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছে । পৃথিবী নিজের পথে আপন মনে চলিতে 
চলিতে খন এইগুলি কাছে পায় তখন তাহাদিগকে জার 
ছাড়িতে চায় না,__ জোরে টানিয়া মাটিতে ফেলিতে স্তর করে। 
জ্যোতিষীর! বলেন, মাটি-পাথরের বড় বড় পিণ্খলি যখন 
এই রকমে বাতাস ভেদ করিয়া আমিবার সময়ে ছ্বলিয়া উঠে, 
আমরা তখনি তাহাদিগকে বড় বড় উন্কাপাতের মত দেখি । 
পৃথিবীর নান! জায়গায় উদ্কাপিণ্ডের যে সন অংশ কুড়াইয়া 
পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিতে কি কি জিনিস আছে, বৈচ্ানিকেরা 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ; কিন্তু পরীক্ষায় তাহাতে একটিও 
নৃতন দ্রব্য ধরা পড়ে নাই । পৃথিবীর লোহা, তামা প্রস্তুতি 
ধাতু এবং মাটি-পাথর-বালি প্রস্ততি অ-ধাতু হিনিসই পাওয়া 
গিয়াছে। উস্কাপিগুগ্লি ষে এককালে সত্যই পৃথিবীর 
উপরকার বস্ত্র ছিল, ইহা দেখিয়াও কতকটা বুঝ! যায় না কি? 
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স্ুম্য-জগতেক্স কথা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি; 
তার পরে যে-নব টুক্রা-টুক্রা জিনিস কখনো কখনো 
আমাদের চোখে পড়ে, তাহাদের কথাও বলিলাম । এখন 
সুধ্যের রাজ্যের বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের খবর 
তোমাদিগকে একটু-একটু দিব। 

রাত্রিতে তোমরা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছ 
কি? কত হাজার হাজার নক্ষত্র আকাশকে তরিয়া থাকে! 
এরা সকলেই সূর্য্য-জগতের বাহিরে জ্যোতিষ । কোনোটা 
দ্রপ দপ্‌ করিয়া আলো! দেয়, কোনোটা মিটু মিট করিয়া 
জলে। তাহাদের রই বা কত রকমের । কোনোটার রঙ. 
তারা-বাজির মত ধপধপে সাদা, কোনোটা হল্দে, আবার 
কোনোটা লাল। আকাশের এক এক জায়গায় হয় ত 
বড় নক্ষত্র দেখিতে পাইবে না; সেখানকার সব নক্ষত্রই 
ছোট । মাঠের ওপারে কুঁড়ে ঘরটি হইতে প্রদীপের যে 
একটু আলো! আসিতেছে, ইহাদের আলো যেন তাহার চেয়েও 
অল্প। আকাশের আর এক দিকে চাহিয়া দেখ, সেখানে 
ষেন ঝড় নক্ষত্রদের বাজার বলিয়! গিয়াছে,-ছোট নক্ষত্রদের 
মধ্যে অনেকগুলি বড় নক্ষত্র ডগ্‌ ডগ্‌ করিয়া ভ্বলিতেছে। 

উপর দিকে তাকাইয়া দেখ,-_সাদা জল লইয়া গঙ্গা 
নদীর মত বেন স্বর্গের একটা নদী আকাশের এক ধার হইতে 


নক্ষত ২৫৭ 


আরম্ত করিয়। মাথার উপর দিয়া আর একধারে মিশিয়াছে 
এবং ভাহার ক্রোতে হাজার হাজার তারার ফুল ভাসিতিছে 
(লোকে ইহাকে ছায়াপথ বলে । বাস্তবিকই ইহা যেন স্বর্গের 
পথুর মত চলিয়াছে, কিন্তু ইহাতে ছায়া নাই; দেবাদের 
পায়ের স্পর্শে ইহার ধলামাটি সবই আলোর শুঁড়া হইয়া 
গিয়াছে! কত হাজার ভাজার তারা এ পথের যারা হইয়া 
পৃথিবীর দিকে মিটিমিটি ঢাহিতেছে, দেখিতে পা না কি? 
ইহাদের সংখ্যা কত গুণিয়া ঠিক করিতে পার কি? 
আকাশের আর এক দিকে তাকায় দেখ, ঠিক যেন 
কতকগুলি জোনাকী পোকা ড় হইয়া একট! চাক বাণিয়াছে 
এবং তাহার চঞ্চল আলো ধক্‌ ধক করিয়া জ্বলিতেছে ; এ যেন 
আকঞ্কাশের গলার একখানা ধুক্ধুকি 1 পুরে আকাশের গায়ে 
যে এক টুকরা সাদা মেঘের মত দেখা যাইতেছে, মমরা 
বোধ হয় ভাবিতেছে উহা মেঘ। কিন্তু হাহা নয়, অতি দরের 
নক্ষত্রের এখানে জটলা পাকাইয়া আছে ' তাই তাহ'দিগকে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেখা যাইতোছ নাও উহাদের ক্ষীণ আলা জমাট 
বাধিয়! যেন একখপ্ড মেঘের স্থষ্টি করিয়াছে । দূরবীণ্‌ দিয়া 
দেখিলে হা্জার হাজার নক্ষত্র এ জায়গাতে ফুটিয়া উঠে 
আাকাশের এই মুদ্তি কি তোমরা কখনো দেখ নাই ? 
যদ্দি ভাল করিয়া ন! দেখিয়া থাক,__যে রাত্রিতে আকাশে চাদ 
থাকিবে না, কুয়াসা ধোয়' মেঘ কিছুই থাকিবে না,_তখন 
একবার মাকাশখানিকে' দেখিয়া লইয়ো । এবং সেই সময়ে 
]? 


ত্৫৮ গ্রহ-নক্ষত্র 


মনে মনে ভাবিয়ো, এই যে অসংখ্য নক্ষত্র আকাশের গায়ে 
রহিয়াছে, তাহার৷ আলোর বিন্দু নয়,_-প্রত্যেকেই এক-একটি 
মহা-সূধ্য ; আমাদের সৃধ্যের চেয়ে কেহ কেহ শতগুণ বড় 
এবং শত শত গুণ বেশি তাপ ও আলো মহাকাশে ছড়ায় রর 

তার পরে মনে করিয়ো, এই অসংখ্য মহা-সুধ্যের কেহই 
একা আকাশে থাকে না। আমাদের পৃথিবী বৃহস্পতি শনির 
মত কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ তাহাদের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহাদের দুরত্বই বা কত' হাজার 
দু'হাজার লক্ষ নং কোটি মাইল দিয়া তাহা মাপা যায় না' 
ইহাদের সবই যেন আমাদের বুদ্ধি ও জ্্বানের অগোচর! 

তোমরা যদি এই রকম চিন্তা করিয়া আকাশটিকে 
দেখিতে পার, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিবে এই স্থষ্টিখানি কত 
কড় এবং যিনি এই স্থষ্টিকে শাসনে রাখিয়। চালাইতেছেন, 
তাহার শক্তিই বাকি অপরিমেয় । 

দীপালির দিন আসিয়াছে ; সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে শত 
শত দীপ জুলিয়াছে; গ্রামখানি দীপে দীপে আচ্ছন্ন এবং 
আলোতে আলোতে ভরা! মনে কর এমন এক রাত্রিতে 
তোমরা বাড়ির ভাদে উঠিয়া আলো দেখিতেছ। এখন বদি 
দুরের একখানি বাড়ির হাজার প্রদীপের মধ্যে একটি প্রদীপ 
নিভিয়া যায়, তাহ! হইলে তোমরা কি তাহা বুঝিতে পার £ 
কখনই পার না । কারণ তাহাতে আলো কমে না এবং 
আলোর শ্রেনীও ভাডে না। প্রত্যেক রাত্রিতেই ত আকাশে 


নক্ষত্র ২৫৯ 


দীপালির উত্সব চলিতেছে! জোতিষীরা বলেন, তাহারি 
কোটি কোটি প্রদীপের মধ্যে সুধা একখানি ছোট প্রদাপ! 
সে যদি তাহার গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া এক দিন হঠা নিভিয়া 
যায়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের শোভা ও মহিমার একটু 
ক্ষয় হইবে না এবং অপর নক্ষত্রে যদি বুদ্ধিমান প্রাণ থাকে, 
তাহারা হয় ত সুধ্যের এই অপমৃত্তার খবরটা পযান্থ জানিতে 
পারিবে না। অনন্ত স্ষ্টির তুলনায় আমাদের সুধা কত 
ছোট ভাবিয়া দেখ । সেই সুধোর একটি অতি ছোট গ্রহের 
কোটি কোটি মানুষের মধ্য আমরা এক একটি মানুষ ' 
ভোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অনন্ত মহা-সুসোর মধো 
ষে-মানুষ এত ছোট এবং এত তুচ্ছ, সে আবার অনন্য 
ব্রঙ্গাণ্ডের খবর দিবে কি করিয়া! সহাই মানুষ অসংখ্য 
নক্ষত্রের খলর দিতে পারে না; তাভার বুদ্ধিজঞঞান মন্ত্রতন্ত স্হগ্টির 
বিশালতা ও সামা ঠিক করিতে গিয়া হার মানে । সে তখন 
স্তক হইয়' এই বিশ্বের মহিমা দেখে এব? বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে 
শত শত প্রণাম করে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান জান; কাজেই 
সে পশুদের মত আহারনিদ্রায় সব সময় কাটাইয়া দিছে 
পারে না; যাহা ভঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না, হাহা বুঝিতে 
চেষ্টা করে এবং যেখানে অন্ধকার সেখানে আলো! ফেলিতে 
চায়। এই রকমে অনন্ত আকাশের অনন্থ নক্ষব্রলোকের 
অনেক টুক্রা-টুক্রা খবর মানুষ সংগ্রহ করিয়াছে । আমরা 
তাহাদেরি খবর একটু-আধটু তোমাদিগকে জানাইব। 


নক্ষত্রদের সংখ্য 


লেসন নক্ষত্রকে আমরা. এক-একটা সুয্যের চেয়ে বড় 
বলিলাম, তাহারা সংখ্যায় কত এবং কত দূরে আছে বোধ 
হয় এই খবরগুলিই তোমরা প্রথমে জানিতে চাহিভেষ্ঠ । 

সংখ্যার কথা আগেই বলিয়াছি,__গুণিয়া শেষ করা 
যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, আমরা খালি 
চোখে যে-সব নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদের গুণা মায় না। 
এই রকম নক্ষত্রের সংখ্যা ঠিক করা হইয়াছে । তোমরা 
হয় ত ভাবিতেছ, এমন অকন্মা লোক কে আছে যে, সমস্থ 
জাবনটা নক্ষ গুণিয়াই কাটাইয়। দিবে ' কিন্তু অনেক দিন 
আাগে আমাদেরি মত একজন মানুষ নক্ষত্র ুণিযাটিলেন, 
এবং সমস্থ আকাশে ছয় হাজারের বেশি তার। দেখিতে পান 
নাই। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, আমরা এক সঙ্গে ছয় 
হাজারের অদ্ধেক অর্থাৎ তিন তাক্তারের বেশি নক্ষত্র খাল 
চোখে দেখিতে পাই না। কারণ আমরা একসঙন্ছে অদ্ধেক 
আাকাশটাকেই দেখি, আর অদ্দেক পৃথিবীর হন্যদিকে 
থাকে। 

কিন্তু দুরবীণ দিয়া আকাশ দেখিতে আরম্ভ করিলে 
নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। জ্োতিষীরা এই 
রকমে পঞ্চাশ কোটি সুধোর সন্ধান পাইয়াছেন। ভানিয়! 
দেখ, এই স্গ্টিখানি কত প্রকাণ্ড। কিছ্তু এই সংখার 


নক্গত্রাদর সংখা ২৬১ 


অধিক নক্ষত্র যে আকাশে নাই, একথা কখনই বলা যায় না। 
যেমন বড় বড় দুরবীণ প্রস্ৃত হইতৈছে, আমাদের জানা-স্টন' 
নক্ষত্রের সংখ্যাও তেমনি বাড়িয' চলিয়াছে । ছোট দুরবাণে 
আকাশের যে জায়গায় আগে একটিও নক্ষত্র দেখা যায় নাই, 
বড় দুরবীণে চোখ লাগাইয়া এখন জ্যাতিষীরা সেখানেই 
হাঙ্তার হাজার নক্ষত্র খুঁজিয়া পাইতোছেন। বড দূরবীণে 
যেখানে কয়েকটি মাত্র ক্ষ দেখা গিয়াছিল, দূরবীণ দিয়া 
সেখানকার ফোটোগ্রাফের ছবি তুলিতে গিয়া, জ্কোতিষারা 
ছবিতে হাক্জার ভাজার শুহন নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতে 
দেখাভোছেন 1 কাজেই হয় হ কোনো দিন আর এক রকম 
ন্্র দিয়া দেখিয়া জোতিষারা বলিবেন, নক্ষরদের সংগা 
প্গাশ কোটি নয়,এক শত কোটি। নক্ষরাদের সহাত 
সংখা হয় না? 


নক্ষএরদের দূরত্ব | 

এহ ত গেল সংখ্যার কথা; পৃথিবী হইতে নক্ষত্রের 
দূরত্বের কথ! আরো আশ্চর্য! পঞ্চাশ কোটি নক্ষত্রদের 
মধ্যে কেবল পঞ্চাশটি ছাড়া আর কাহারো দূরত্ব জ্যোতিষীরা 
স্থিই করিতে পারেন নাই । এই পঞ্চাশটিই আম(দের 
কাছের নক্ষত্র, বাকি সকলেই এত দূরে আছে যে দুরত্ব স্যির 
করিতে গিয়া আামাদের যন্ত্রতন্ত্র সকলি হার মানিয়াছে। 

পঞ্চাশটি নক্ষত্র কাছে আছে শুনিয়। হয় ত ভাবিতেছ, 
পৃথিবী হইতে সুধ্য বাঁ নেপৃঢুন যত দুরে আছে, উত্তার| বুঝি 
তাহারি হাজার বা লক্ষ গুণ দূরে আছে । কিন্তু তাহা নয়। 
ষে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, তাহারি দূরত্বের কথা 
শুনিলে তোমরা অবাক্‌ হইয়া যাইবে। 

একটা জিনিস আর একটা জিনিস হইতে কত দুরে আছে 
ঠিক করিবার জন্য অনেক রকম মাপ-কাঠি আছে,_কেহ 
ইঞ্চি, ফুট, গজ দিয়া মাপে; কেহ হাত দিয়া মাপে। দূরত্ব 
বেশি হইলে, ছোট মাপ-কাঠিতে কুলায় না। তখন মাইল বা 
ক্রোশ দিয়া মাপিতে হয়। কিন্ত নক্ষত্রের যে রকম দুরে 
আছে, তাহার হিসাব করিতে গেলে মাইলেও কুলায় না। 
এই সব দ্েখিয়। সনিয়া জ্যোতিষীরা এক মজার মাপ-কাঠি 
প্রস্তুত করিয়াছেন। 

যেমন রেলের গাড়ী বা বন্দুকের গুলি এক জায়গ৷ 
হইতে আর এক জ্ঞায়গায় যাইতে সময় লয়, তেমনি আলো 


নক্ষত্রদের দুরত্ব ২৬৩ 


এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় পৌছিতে কিছু সময় 
কাটাইয়া দেয়। তোমরা বোধ হয় কথাটা বুঝিতে পারিলে 
না। মনে কর, তুমি ঘরের এক কোণে একটা আলো 
ভ্বালাইলে, সেই আলোতে হঠাৎ সব ঘরই আলোকিত হইয়া 
গেল । কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, ঘরের এক কোণে 
আলো জ্বালাইব! মাত্র সেই আলো আর এক কোণে তখনি 
পৌছায় না। এক জায়গা হইতে আার এক জায়গায় আলো 
যাইতে একটু সময় লয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াচে, আলো 
এক সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশা হাজার মাইল বোগে ছুটিয়া 
চলে; এই বেগ কত ভয়ানক ভাবিয়া দেখ,__-আলো এই 
বেগে চলিয়া এক সেকেন্ডে প্রণিবীকে আট বার ঘুবিয়া আসিতে 
পারে। কিন্তু আমাদের ঘরগুলি দশ ভাত না হয় বিশ হাত 
লম্বা । কাজেই ঘরের এক কোণ হইন্ডে আর এক কোণে 
পৌছিতে যে, আলো সমর লয় তাহা আমরা বুনে পারি না। 

সুধ্য কত দুরে আছে তাহা তোমরা জান ; বেজ্ঞানিকের! 
হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশা হাজার 
মাইল করিয়া চলিয়া সুধোর আলো পৃথিবাতে পৌছিতে প্রায় 
আট মিনিট সময় লয় । তাহ! হইলে বুবিতে পারিতেছ, যদি 
এখনি সুধ্য-লোকে একটা বড রকমের অগ্নিকাণ্ড হয়, তাহা 
আমরা এখনি দেখিতে পাই না; আট মিনিটে উহার আলো! 
পৃথিবীতে আসিয়া পড়িলে তবে তাহার খবর জানিতে পারি। 
পৃথিবী হইতে সূরা যত দুরে আছে, নক্ষত্রেরা ভাহারই কোটি 


২৬৪ গ্রহ-নক্ষত্র 


কোটি গুণ দূরে রহিয়াছে । তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, 
তাহাদের আলো পৃথিবীতে পৌডিতে কত সময় লয়। 

এই রকমে দেখা গিয়াছে, যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে 
আমাদের কাছে, তাহার মআালো পৃথিবীতে পড়িতে তিন 
বঙ্সরের বেশি সময় লয় । আর যাহারা খুব দুরের নক্ষত্র, 
তাহাদের আলো আসিতে ছুই শত, পাচ শত, এমন কি 
হাজার দ্বাভাজার বসরগু লাগে । কি ভয়ানক দূরত্ব! 
দরের নক্ষত্ধে আজ যে আলো জলিল, তাহা এক হাজার বা 
দ্ুহাজার বহসরে পথিবাতে আপিয়া পৌছিবেইহা কি 
আশ্চবোর কথা নয়? এই দুরদ্াকে কি কেভ কখনো মাইল 
বা ক্রোশে হিসাব করিয়া বইতে লিখিতে পারে ঠ লিখিতে 
গেলে বইয়ের একখানা পাতাই বোধ হয় আক্কে অঙ্গে ভরিয়া 
যায়। এই জন্যই জ্যোতিষারা নক্ষরদের দূরত্ব মাইলে বা 
ক্রোশে হিপান না করিয়া, তাহাদের আলো কত বগুসরে 
পৃথিবাচে আনিয়া পৌভায় বইতে কেবল তাহাই লেখেন । 

যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে মামাদের কাছে, তাহার আালো 
পৃথিবীতে আসিতে কত সময় লয় তাহা তোমাদিগকে আগেই 
বলিয়াছি । তা ছাড়া যাহাদের দূরত্ব জানা আছে, তাহাদের 
আলো পুথিবাতে পৌছিতে ত্রিশ চল্লিশ বহসর পধ্যন্ত সময় 
লয় জান গিয়াছে । গ্রুব নক্ষত্রের আলো প্রথিবীতে আসিতে 
পথের মাঝে সাড়ে চ্টয়চল্লিশ বসর কাটাইয়া দেয় । 


নক্ষত্রদের অবস্থ। 


তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, আকাশের নক্ষত্রের দর 
মখন এত বেশি তখন তাহারা কি প্রকার আবস্থায় আছে বুঝি 
আমাদের জানা নাই । কিন্তু জোতিনাদের ক্ষমতা আশ্চিনা । 
যেসব নক্ষরূদের দুর বা আাকার কিছুহ জানিতে পারা খায় 
নাই, তাহারা একটি যন্ত্র দিয়া উহ্হাদের অনেক খবরহ বূলিযা 
দিয়াচেন। আলো পরাক্ষা করাই এঠ মন্ধেধ কান্ত: কোন 
কোন জিনিস ছুলিয়। আলো দিতেছে এবং হিসব জিনিস 
কঠিন, তরল বা বাষ্প তাহ। এ ঘা আলো পরাগ করিয়া 
ঠিক করাযায়। এষ রকমে জ্যোন্ঠিনার ঠিক করিয়াছেন, 
নক্ষবরেরা সুবোর মত নিজে-নিজেহ উদদ্বল এব" ভয়াশক 
গরম: ইভাদের দেহে প্রথমে পমকেহদের দেহের গায় 
কেবল ছোট উন্গাপিণ্ত থাকে । পরে এই পিঞ্িগ্চলি 
পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া এমন গরম হষইটয়া পড়ে যে, শোসে 
জুলিয়া উদ্তে। নক্ষত্রদের আলো এই অগ্রিকাঞ্চেরই আলো। 
কিন্তু যে জিনিস হলে ও পোড়ে ভাহা কখনই কঠিন অবস্থায় 
থাকিতে পারে না প্রথমে গলিয়া হরল হয় শেষে বাপের 
আকার পায়। জ্গোতিষীরা বলেন, যে-সব নক্ষত্রের বয়স 
হুইয়াছে. তাহারা সহাই এই রকম জ্বলম্কু বাষ্পের আকারে 
আছে। ইহাদের অবস্থা ঠিক আমাদের সূর্ধোর মত। 


২৬৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


সুধ্যের মত ইহারা সাদ] আলো! দেয় এবং চারিদিকে ভয়ানক 
তাপ ছাড়িতে থাকে । ইহাদের চেয়েও যে-সব নক্ষত্রের 
বয়স বেশি, তাহাদের দেহে আর খণ্ড খণ্ড উদ্ধা বা বাষ্প 
বেশি থাকে না। দেহের সব জিনিসই একাকার হইয়া 
শরারের ঠিক মাঝ জায়গায় জমাট বাঁধিতে থাকে,_কেবল 
বাহিরেই একটা বাম্পের আবরণ থাকিয়া যায়। এই 
অবস্থাতে নক্ষত্রের জুলে এবং আলো! দেয়, কিন্তু আলো 
সাদ| হয় না,-_হল্দে লাল ইত্যাদি হইয়া পড়ে। আকাশে 
এ রকম রঙিন নক্ষত্রের অভাব নাই। 


যমক নক্ষত্র 


তোলা গল্পে শুনিয়াছ, মহ।প্রলয়ের দিনে গাকাশে দ্বাদশ 
সৃধ্যের উদয় হইবে এবং আমাদের পৃথিবীখানি নাকি সেই 
বারোটা সুধ্যের তাপে ভস্ম হইয়া যাইবে। গল্পটি কদর 
সত্য জানি না। কিন্তু আমরা দূরবাণ দিয়! আজও দাদশ 
সুধোর খবর জানিন্তে পারি নাই । তোমরা হয় 2 বলার, 
আকাশের কোনো কোনো জায়গয় ছোট বড় গাদা গাদা 
নক্ষত্রকে জড় হইয়া থাকিতে দেখা যায়, ইতার! কি দ্বাদশ 
সুষোর চেয়ে সংখ্যায় বেশি নয় ? জ্ঞাতিযারা কিন্। একথা 
স্বীকার করেন না। ভীহারা বলেন, চায়াপথের উপরে বা 
অন্য কোনো জায়গায় নক্ষব্রদিগকে জড় হহয়া খাকিতে দেখা 
যায় বটে, কিন্তু তাহারা কাচাকাছি থাকে না। 

একটা উদাহরণ দিলে জোঠিষীদের কথা ভোমরা বুঝিতে 
পারিবে । মনে কর, তুমি একটা মাঠের মাঝে দাডাইয়া আজ; 
আধ্‌ মাইল দূরে একটা াল-গাছ আডে এবং হাব ঠিক পিভনে 
এক মাইল দূরে একটি নাড়ি দেখা যাইতেছে । এখন মি 
যদি বাড়িখনি ও ভাল গাছটির দিকে হাকাহতে থাক, তাহা 
হইলে উহাদিগকে কি রকম দেখিবে ? হাল গাছটিকে বাড়ির 
গায়ে লাগানে৷ দেখা াইবে নাকি? ক্োতিষারা বলেন, গাছ 
ও বাড়ির মধো এক মাইল তফাত থাকিলেও আমরা দুর হইতে 
যেমন তাহাদিগকে গায়ে গায়ে লাগানো দেখি, নক্ষত্রদের 


এরি 


৬৮ এাহ-নক্ষত্র 


মধো কোটি কোটি মাইল তফাত থাকিলে ও আমরা সামনে 
দাড়াইয়া উহাদিগকে ঠিক এ রকমেই কাছাকাছি দেখি । 
তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, দূরবীণ দিয়া যদি আমরা 
কোনো জায়গায় হাজারটি নক্ষত্রকে দেখিতে পাই, তাহা 
হইলে উহারা যে কাছাকাছি আছে, একথা বল! যায় না। 
কাছাকাছি হাজার সূধযোর সন্ধান আকাশে পাওয়া যায় 
না এনং দ্বাদশ সনাদেরও খুঁজিযা বাহির করা যায় না । কিন্তু 
জোতিষারা অনেক জোড়া জোড়া সুধ্যের সন্ধান পাইয়াছেন 
এবং কোনো কোনো স্থানে ভিন চারিটি সূর্যাকেও একত্র 
থাকিতে দেখিয়াছেন । যদি দূরবীণ দিয়! আকাশ দেখিবার 
সুবিধা হয়, তাহা হইলে একবার দরবাণে এগুলিকে দেখিয়া 
লহযো । খালি চোখে ইহ[দিগকে জোড়! বলিয়া বোধ হয় না, 
 দুরবীণে যুগল-যুদ্তি বাহির হইয়া পড়ে । তখন একটি নক্ষত্রই 
যমক ভাইয়ের মত দুইটি কাছাকাছি নক্ষত্র হইয়া পড়ে । 
ইহারা সতাই কাচ্টাকাছি থাকে এবং একটি অপরটিকে ঘুরিয়া 
বেডায় ! যে জগতে এই রকম জ্ঞোড়া জোড়া সুধা পরস্পরকে 
ঘুরিয়া বেড়ায় সেখানকার গ্রাহ-উপগ্রহেরা কত আলো ও 
তাপ পায় একবার ভাবিয়া দেখ । প্রত্যেক দিনই মাকাশে 
জোড়া সুযোর উদয়-অস্ত হইতেছে, এ-রকম ব্যাপার বড়ই 
অঞ্ভুত নয় কি? কিন্তু অদ্ভুত হইলেও জগদীশ্বরের এই প্রকাণ্ড 
স্্টির মধো হাক্তার বমক সুধ্য আছে। জ্যোতিষীরা ইতিমধ্যে 
ইহাদের প্রায় বারো হাজারের সন্ধান পাইয়াছেন। 


নক্ষব্রদের আলে। বাড়ে কমে কেন ” 


স্াাহুতলা মেঘে ঢাকা পড়িলে চন্দ্র-সৃষা ও নক্ষব্ূদের আলো 
কমিয়া যায়। উহার কারণ বেশ বুঝা যায়, মেঘ গুলাই 
উহাদের আলো আট্কাইয়া দেয়। কিন্তু আকাশে মেঘ 
নাই, অথচ নক্ষব্রদের আলো হঠাত কমিয়া গেল, এই রকমটি 
তোমরা দেখিয়া কি? বাধ তয় দেখ নাই, কিন্তু অতি 
প্রাচীন কালের জ্যোতিযারা ও ইভা দেখিয়াছিলেন এব আকজ- 
কালকার জোতিষীরাও শত শত নক্ষত্রের আলো এই রকমে 
বাড়িতে কমিতে দেখিয়াছেন । 

তোমরা ভয় ত ভাবিতেছ, ঘখন-তখন এ রকমে 
নক্ষত্রদের আলো কমে। কিন্তু হাতা পয, এক-একটা 
নির্দিষ্ট সময় অন্তর আলোর নাডাকমা হয় । কোনো 
নক্ষত্রে এই পরিবভন দেখিবার জন্য সফর বঙদর প্র হাক্ষা 
করিয়া খাকিভে হয়, আবার কোনে কোনোটির পরির কন 
আড়াই দিনে, আট দশ দিনে বা এক বংসরেই দেখা যায় 

পারস্তুস্‌ রাশিতে “আল্গল্” নামে একটি মাঝারি 
রকমের উজ্জ্বল তারা আছে; সেটির আলো প্রায় তিন দিন 
অন্তর ভয়ানক কমিয়া আসে । খন হাহাকে একেনারে 
মিট্মিট করিতে দেখা যায় । অদ্ভুত নয় কিঠ আরব দেশের 
প্রাচীন জ্যোতিষার! এই পরিবন্ধুন দেখিয়া নক্ষবরটিকে দেতা 
তারা বলিতেন। অবশ্য ভারা আলো পরিবর্ধীনের কারণ 


85848888886 855, 


২৬৮ হাহ-নক্ষত্ 


মধো কোটি কোটি মাইল তফাত থাকিলেও আমরা সামনে 
দাডাইয়া উহাদিগকে ঠিক এ রকমেই কাছাকাছি দেখি । 

ভাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, দূরবীণ দিয়া যদি আমরা 
কোনো জায়গায় হাজারটি নক্ষত্রকে দেখিতে পাই, তাহা 
হইলে উত্তারা যে কাছাকাছি আছে, একথা বলা যায় না। 

কাচাকাছি হাজার সধোর সন্ধান আকাশে পাওয়া যায় 
না এবং দ্বাদশ সধাদেরও খুঁজিযা বাহির করা যায় না। কিন্গু 
জ্োতিষারা অনেক জোড়া জোড়া সুধোর সন্ধান পাইয়াছেন 
এবং কোনো কোনো স্থানে তিন চারিটি সুর্যাকেও একত্র 
থাকিতে দেখিয়াছেন । যদি দূরবাণ দিয়া আকাশ দেখিবার 
স্তবিধা হয়, তাহা হইলে একবার দরবাণে এগুলিকে দেখিয়া 
লহয়ো । খালি চোখে ইহাদিগকে জোড়! বলিয়া বোধ হয় না, 
- দুরবীণে ঘুগল-মুন্তি বাহির হইয়া পড়ে । তখন একটি নক্ষত্রই 
যমক ভাইয়ের মত দুইটি কাছাকাছি নক্ষত্র হইয়া পড়ে । 
ইারা সতাই কাচ্াকাছি থাকে এবং একটি অপরটিকে ঘুরিয়া 
বেডায়। যে জগতে এই রকম জোড়া জোড়া সুধা পরস্পরকে 
ঘুরিয়া বেড়ায় সেখানকার গ্রাহ-উপগ্রহেরা কত আলো ও 
তাপ পায় একবার ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক দিনই আকাশে 
জোড়া সুযোর উদয়-অস্ত হইতেছে, এ-রকম ব্যাপার বড়ই 
অস্ভুত নয় কি? কিন্তু অভূত হইলেও জগদীশ্বরের এই প্রকাণ্ড 
স্্তির মধ্যে হাজার মক সূর্য আছে। জ্যোতিষীরা ইতিমধ্যে 
ইহাদের প্রায় বারে! হাজারের সন্ধান পাইয়াছেন। 


নক্গত্রদের আলে বাড়ে কমে কেন * 


পাতলা মেঘে ঢাকা পড়িলে চন্দ্রসুযা ও নক্ষরদের আলো 
কমিয়া যায়। ইহার কারণ বেশ বুঝা যায় মেঘগুলাই 
উহাদের আলো আট্কাইয়া দেয়। কিন্তু আকাশে মেঘ 
নাই, অথচ নক্ষত্রের আলো হঠাত কমিয়া গেল, এই রকমটি 
তোমরা দেখিয়াছ কি? বোধ হয় দেখ নাই, [কম্থু গতি 
প্রাচীন কালের জ্যোতিযারাও উহা দেখিয়াছিলেন এস আজ- 
কালকার জো[তিষীরাও শু শত নক্ষত্রের আলো এই বকমে 
বাড়িতে কমিতে দেখিয়াছেন। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ,। ঘখনতভতখন এ বকমে 
নক্ষত্রদের আলো কমে । কিছু হাতা নয়, এক একটা 
নিছ্টিষ্ট সময় অন্তর আলোর বাডাকমা হয় । কোনো 
নক্ষত্রে এই পরিবন্ন দেখিবার জগ্য সর বশুসক প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকিতে হয়, আবার কোনো কোনোটির পরিবদ্ন 
আড়াই দিনে, আট দশ দিনে বা এক বুসরেই দেখা যায়| 

পারস্স্‌ রাশিতে “আল্গল” নামে একটি মাঝারি 
রকমের উজ্জ্বল ভারা আছে ; সেটির মালো প্রায় ভিন দিন 
অন্তর ভয়ানক কমিয়া আসে । তখন তাহাকে একেবারে 
মিট্মিট করিতে দেখা যায়; অদ্ভুত নয় কি? আরব দেশের 
প্রাচীন জ্যোতিধীরা এই পরিবনুন দেখিয়া নক্ষত্রটিকে দেহা 
তারা৮ বলিতেন। অবশ্য হারা আলো পরিবর্ধুনের কারণ 


২৭০ গ্রহ-নক্ষত্র 


জানিতেন না, দেখিয়া শুনিয়া! অবাক্‌ হইয়া থাকিতেন | সিটস 
(0111৭) নক্ষত্রম শুলের একটা তারার নাম “মাইরা” । তোমরা 
নক্ষব্রদের ম্যাপ দেখিয়া দক্ষিণ আকাশে এই নক্ষত্রকে 
অনায়াসে বাহির করিতে পারিবে । এটি আরো মজার 
নক্ষত্র । সাধারণতঃ ইহাকে খুব উজ্জ্বল দেখা যায়, কিন্তু 
দশ মাস অন্তর ইহার আলো এমন কমিয়া যায় যে, তখন 
তাহাকে খালি চোখে দেখাই যায় না,_ দেখিতে গেলে চোখে 
দুরবাণ লাগাইতে হয়। মঙ্ঞার ব্যাপার নয় কি? 

আজকালকার জ্যোতিষারা নক্ষত্রদের এই রকম আলো 
কমা-বাড়। দেখিয়াহ ক্ষাম্ত হন নাই, ইহার কারণও 
আবিক্ষার করিয়াছেন। তাহার কথা শুনিলে তোমরা 
অবাক হইয়া যাইবে । 

আমরা পুর্বেব বলিয়াছি, আকাশে যতগুলি উজ্জ্বল 
জীবন্ত নক্ষত্র দেখা যায়, ভার চেয়ে অনুজ্জ্বল মরা নক্ষত্রই 
আকাশে বেশি আছে । জন্ম-মৃত্াকে কেহই এড়াইতে পারে 
না। আজ যে সুধা এত তাপ-আালো দিতেছে, লক্ষ লক্ষ 
বগুসর পরে সে তাহা দিতে পারিবে না, কারণ তখন তাহার 
তাপ ও আলোর ভাণ্ডার একেবারে খালি হইয়া পড়িবে, 
সুধা নিভিয়া যাইবে । আমাদের চীদ্দ ও বুধগ্রহ এই রকমেই 
নিভিয়া মরিয়। গিয়াছে । তাহাদের গায়ে একটুও তাপ নাই 
এবং নিক্ষেদ্দের আলো দিবার ক্ষমতাও নাই। পৃথিবী, 
মঙ্গল ও শুক্রেরও সেই দশা উপস্থিত হইতেছে । 


নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে কেন ? ২৭১ 


তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, এই মহাকাশটা যেন 
গ্রহ-নক্ত্রদের শ্মশান-ক্ষেত্র । জীব-জন্থু গাছ-পালা মরিলে 
পচিয়া নষ্ট হয়, লোকে পুড়াইয়া ফেলে বা মাটিতে পুতিয়া 
রাখে । কাজেই তাহাদের স্বতদেহের একটু |চহ্ুও পৃথিবীর 
উপরে থাকে না। কিন্তু অনাদি কাল হইতে যে হাজার 
হাজার নক্ষত্র নিভিয়া ঠাণ্ডা হইয়া মরিতেছে, ভাভারা ও 
এ রকমে নষ্ট হইতেছে নাঃ মরিয়া গেলে তাছাদের 
্ষুকূনো হাড়গোড়-সার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দে5গুলা আাকাশের 
অন্ধকারের মধ্যে যেখানে সেখানে ছড়াউয়া থাকিতেছে। 
জাবন্ নক্ষত্রদের সংখ্যা করা যায়, না হয় সংখ্যার একটা 
আন্দাজ করা চলে। কিন্তু মরা নক্ষত্রদের আর সংখ্যাই 
হয় না, অনন্তকাল ধরিয়া তাহারা কেবল নাড়িয়াই চলিয়াছে। 

যাভা হউক আদরা নক্ষত্রদের যে আলোর বাড়াকমার 
কথা বলিলাম, তাহা এভ মধ নক্ষরদেরহ কাজ । 
জোভিষারা বলেন, যে-সব নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে 
তাহাদের সকলেই যমক-তারা ; কিচ্ছু তাদের ভটাউ জানস্ট 
নক্ষত্র নয়, একটা মরা এনং আর একটা ভ্াবন্। মরা 
নক্ষত্রদের আলে? থাকে না, থাকে কেবল জাবন্ত নক্ষত্রদেরভ। 
কাক্কেই যখন কালো মরা নক্ষত্রটি ঘুরিতে ঘুরিতে উক্জ্বল 
জীবন্ত নক্ষত্রটিকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন সূর্ধা-শ্রহণের মত 
নক্ষত্রে একটা ছোট-খাটে। গ্রহণ হইয়া পড়ে । কালো 
নক্ষত্র যদি উজ্জ্বল নক্ষত্রের সবটাই ঢাকিয়া ফেলে, তাহ! 


২৭২ গ্রহ-নক্ষত্র 


হইলে সর্ববগ্রাস গ্রহণ হয় ; তখন আলো! একেবারেই দেখা 
যায় না। যদি অদ্ধেক বা সিকি পরিমাণে ঢাকিয়া ফেলে, 
তাহা হইলে আলোও অর্ধেক ব| সিকি কমিয়া আসে: 
জোতিষীরা বলেন, জীবন্ত ও মরা নক্ষত্রদের এই রকম 
ঢাকাঢাকি ও লুকোচুরি খেলাতেই তাহাদের আলোর বাড়া- 
কমা দেখা যায়। 
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ন্লান্স কথাই বলিলাম, নক্ষত্রদের জন্মের কথা এখনো 
বলা হয় নাই। জন্ম ও মৃত্যু বড় মজার ব্যাপার; ইহারা 
ঠিক তালে তালে পা ফেলিয়া পাশাপাশি না চলিলে সংসার 
টি'কিয়৷ থাকে না। 

বোধ হয় আমার কথাটি বুঝলে না। এই বাংলা 
দেশে যে দশ কোটি আন্দাজ লোক আছে, মনে কর আজ 
হইতে তাহাদের ম্ৃত্যু রহিত হইয়া “গল, কিন্তু জন্ম যেমন 
চলিতেছে ঠিক সেই রকমেই চলিতে লাগিল । বেশি দিন 
নয়, পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশের অবস্থাটা কি হইবে শাবিয়া 


ও 


দেখ দেখি। তখন নিশ্চয়ই বাংলার মাটিতে পা রাখিবার 
জায়গাটুকৃও থাকিবে না, মানুষে মানুষে সমস্থ দেশটা 
ভরিয়া যাইবে । আবার মনে কর, যেন কগবানের আাজ্ছায় 
বাংলাদেশের লোকেরা মালেরিয়া, কলেরা, হাম, বসঞ্গে 
যেমন মরিতেছে ঠিক সেই রকম মরিতে লাগিল, কিছু কেহ 
জন্মিল না। তাহা হইলে দেশের অনস্থা কি দাড়াইবে 
ভাবিয়া দেখ। পঞ্চাশ ঘাট বা সন্তর বসর পরে নিশ্চয়ই 
দেখিবে, বাংলা দেশ শ্মশান হইয়া গিয়াছে, মানুষের নাম 
গন্ধও নাই । 
তাহা ভইলে বুঝিতে পারিতেচ, জন্মসুড়া হালে হালে 
পা ফেলিয়া না চলিলে সংসার থাকে না । আমাদের বাংলার 
18 
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মানুষ লইয়া যে কথা বলিলাম, আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া 
ঠিক সেই কথাই বলা চলে । নক্ষত্রদের মধ্যে জন্ম লোপ 
পাইয়া বদি কেবল স্বৃতাই থাকিত, তাহা হইতে এতদিনে এক 
একটি করিয়া সব তারা নিভিয়া গিয়া আকাশটাকে অন্ধকার 
করিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহ। বখন হয় নাই, তখন মানিয়া 
লইতে হয়, মানুষের জন্ম-ম্বত্যর মত নক্ষত্রদেরও জম্মম্বতা 
তালে তালে এক সঙ্গে চলে । 

তোমারা হয় ত ভাবিতেছ, দূরবীণ খাটাইয়া বুঝি এখনি 
তোমাদিগাকে নক্ষত্রদের জন্মমৃত্যু দেখাইব। কিন্তু তাহা 
পারিন না। মানুষ বাঁচে কত বসর জান ত,__সন্তর আশী 
নব্বই না হয় একশত বগুসর পধ্যন্ত। কিন্তু এমন 
কতকগুলি পোকা আছে, যাহারা দ্রঘণ্টা তিন ঘণ্টা মাত্র 
বীচে। এই মল্প সময়ের মধোই তাহারা জন্মিয়া বড় হয়, 
বুড়ো হয় এবং মরিয়া যায়। এখন যদি এই রকম একটি 
পোকার দল একটা পাড়৷ গায়ে গিয়া কোমর বীধিয়া বলে, 
মানুষ কি রকমে জন্মে ও কি রকমে মরে দেখিতে হইবে, 
তাহা হইলে তাহারা কি সতাই মানুষের জন্বস্তত্যু দেখিতে 
পায়। পাড়া গায়ে রোক্ত মানুষের জন্মস্থত্যু হয় না । কাজেই 
আসক্ষালন করিয়া বসিতে বসিতেই এক ঘণ্টার মধ্যে পোকার 
দলের ভবলীলা সংবরণ ,করিভে হয় ;_জন্মস্থত্যু দেখিবে 
কে? নক্ষত্রদের তুলনায় মানুষের পরমায়ু ঠিক পোকার 
দলের পরমায়ুরই সমান । নক্ষত্ররা বৰাচে লক্ষ লক্ষ বশুসর, 
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মানুষ বাচে এক শত বসর। কাজেই আমরা যদি এই 
একশো বগুসরের পরমায়ু হাতে করিয়া এখনি দূরবাণ 
খাটাইয়৷ নক্ষত্রদের জন্মস্থত্যু দেখিতে যাই, তাহা! হইলে 
একটা হাসির বাপার হয় নাকি? 

অল্লায়ু পোকাদের সঙ্গে মানুষের তুলনা করিলাম, কিন্তু 
তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনা যে সত্যই পোকার মত নয়, একথা 
বোধ হয় তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মানুষের 
খুব উচ্চ বুদ্ধি ও ছন্তান আছে । তা ছাড়া বন্ঠমানকে দেখিয়া 
অতীত কালের কথা বেশ আন্দাজ করিতে পারে এবং 
ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা সব দিক্‌ দেখিয়া স্টনিয়া তিক 
জানিতে পারে । জ্োতিবীরা বর্তমানের নানা ঘটনা দেখিয়া 
এই রকমেই নক্ষত্রদের জন্মবুত্তান্ত লিখিয়াছেন। 

আকাশের কোনো এক জায়গায় হঠাও একটা নুতন 
নক্ষত্র দেখা দিল এবং তাহা পক্র বা বৃহস্পতির মত উদ্জ্বল 
হইয়া জ্বলিয়া দ্'মাস চার মাস পরে নিছিয়া গেল, এরকম 
ঘটনার কথা (বোধ হয় তোমরা প্টন নাই । আমর! শনিয়।ছি, 
কিন্তু দেখি নাই। জ্োতিষীরা কিন্ত্রু গত এক শত বশুসরে 
এই রকম সাত আটটি নক্ষত্র জ্বলিতে দেখিয়াছ্টেন। 

এই নক্ষত্রদের জন্মম্ব়া বড আশ্চধা বাপার। ডাক্ডার 
এনডারসন ইংলগ্ডের একজন বড় জ্যোতিষী । ইংরাজি 
১৯০১ সালে তিনি এই রকম একটি নূতন নক্ষত্রকে বাহির 
করিয়াছিলেন। কোথায় কিছু নাই, রাত্রি আড়াইটার সময়ে 
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উত্তর আকাশের এক জায়গায় ইহা জুলিয়া উঠিয়াছিল। 
প্রথমে তাহার বিশেষ আলো ছিল না, কিন্তু চত্বর্থ দিনে 
সেটি প্রথম দিনের চেয়ে দশহাজার গুণ উজ্জল হইয়াছিল । 
ভাবিয়! দেখ, আকাশের এ জায়গায় কি ভয়ানক আগুনই 
গ্রলিয়াছিল। কিন্তু আগুন বেশি দিন থাকে নাই। জন্মের 
ঠিক পাঁচ ছয় দিন পরে নক্ষত্রটির মালো কমিতে মরম্ত 
করিয়াছিল এবং আট দ্রিনে সেটি একেবারে নিভিয়া গিয়া- 
ছিল। ১৯০১ সালের পরে আরো গোটা ঢুই নক্ষত্রের 
এই রকম ভুলা ও নিভা দেখা গিয়াছে । | 

ইংরাজি ১৮৭৬ এবং ১৮৮৫ সালে যে দুটি নুন 
নক্ষত্রকে দেখা গিয়াছিল, সেগুলির কথা আরো আশ্চরধা | 
এই নক্ষ্রগুলি হঠাড নিভিয়া ঘায় নাই, প্রায় এক মাস ধরিয়া 
তাহাদিগকে আকাশে দেখা গিয়াছিল। আজও তাহারা 
আকাশে জুলিতেছে। কিন্তু সাধারণ নক্ষদের মত ইহাদিগকে 
খালি চোখে দ্রেখা যায় না। দুরবীণ দিয়া দেখিলে বোধ 
হয় যেন, এক-একটা প্রকাণ্ড বাস্পরাশি আকাশে জুলিতেছে। 

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, সকল নূতন নক্ষত্র 
জদ্মিয়াই মরে না; কেহ কেহ বাঁচিয়াও থাকে। 

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, আকাশের এক কোগে 
একটি আলোর বিন্দু দেখা গেল, এবং হয় ত মাস-খানেক 
থাকিয়া নিভিয়া গেল। তাহা লইয়া এত হাঙ্গামা কেন। 
কিন্তু চোখে একটুখানি দেখাইলেও ইহা কখনই সামান্য আগুন 
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নয়। এই সকল অগ্নিকাণ্ড আকাশের কোটি কোটি মাইল 
জুড়িয়া চলে। কাজেই জেোছিষীরা ঘটনা গুলিকে উড়াইয়া 
দিতে পারেন নাই । কেন আকাশের খালি জায়গায় হঠাত 
এই রকম আলো! জ্বলে, তীহারা বগসরের পর বতুসর মালো- 
চনা করিয়া তবে জানিতে পারিযাছেন। 

যাহা হউক, এসন্বন্ষে জ্যোতিষীর! যাশা বলেন, তাহা 
বড়ই আশ্চধাজনক | উক্কাপিণ্চেরা বাতাসের ভিতর দিয়া 
জোরে নামিবার সময়ে বাতাসের দসা পাইয়া জুলিয়া উন, 
একথা তোমরা! আগেই শুনিয়া; পাথরে পাথরে ঠোকা- 
ঠকি লাগিলে শাগ্ডনের ফুল্কি বাহির হয়, তাহা হয় ত 
স্রচক্ষেউ দেখিয়াছ । জ্যোতিষারা বলেন, নৃতন নক্ষত্রের 
তাপ ও আছো সকলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ কিনিসের গোকাঠকি 
হইতে উতপন্ন হয়। 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মহাক(শে আবার এরকম 
ঠোকাঠকি হইবে কি রকমে । কিন্তু গাকাশে বড জিনিসের 
অভান নাই । যে-সব আলোহীন লক্ষ লক্ষ চাগ্া নক্ষত্র 
মরিয়া গিয়া ভূতের মত আকাশের লক্গকারে বেডাইতেভে, 
তাহাদের কথা মনে কর। তাহাদের সব গিয়াছে, কেবল 
গতিটুকুই আছে। কাক্তেই ভয়ানক বেগে ইহারা যখন 
পরস্পরকে ধাক। দেয়, তখন কি কাণ্ড ভয় ভাবিয়া দেখ 
দেখি। দু'ধানা রেলের গাড়ীভে ঠোকাঠকি হইলে কি হয়, 
তোমরা পুন নাই কি? তখন একখানা গাড়ীও আস্ত থাকে 
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না। যখন দু"্টা বড় বড় মরা নক্ষত্র ছুনদিক হইতে ছুটিয়। 
আসিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দেয়, তখন তাহা দেরও এ রকম 
দশা হয়। দু'টাই চুরমার হইয়া! ভাডিয়া যায়। কেবল 
ইহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক আগুন জ্বলে এবং আগুনে 
তাহাদের দেহের মাটি-পাথর ধাতু সকলি জুলিয়া পুড়িয়া] 





ধাকার পুব্ব 
বাপ্প হইয়া পড়ে! এই জ্বলন্ত বাস্পরাশিকেই আমরা দুর 
'হইতে নুতন নক্ষত্রের আকারে দেখি। 





ধাক্কার সমল 
মরা নক্ষত্রেরা কি রকমে ধাক্কা পাইয়। জ্বলিয়া উঠে 
এখানে তাহার ছুইখানি ছবি দিলাম । ছবি দেখিলেই বুঝিবে 
মরা নক্ষত্রেরা খন পরস্পরকে একটুখানি ছু' ইয়া ধাক্কা দেয়, 
তখন তাহাদের সমন্ত দেহ ভাভিয়া যায় না। কেবল ফেটুকুতে 


নক্ষত্রদের জম্ম ২৭৯ 


ধাক্কা লাগে তাহাই জ্বলে ও পোড়ে। কাজেই এ-রকম 
ঠোকাঠুকির আগ্তন বেশি দিন থাকে না, অল্প দিনের মধো 





ধাক্কার পরে 


ঠাণ্ডা হইয়া নিভিয়া যায়। কিন্তু যখন একটা নক্ষত্র এক- 
বারে আর একটার গায়ে পড়িয়া ধাক্কা দেয়, তখন কাহারে! 
রক্ষা থাকে না। নিমেষের মধো দ্ু্টাই সম্পরণ ভাঙিয়া- 
চূরিয়া ভুলিয়া উঠে। এইই আগুন কয়েক দিনের মধো 
কমিয়। যায় বটে, কিন্তু একবারে নিভে না| রাবণের চিতার 
মত তাহা দাউ দাউ করিয়া লক্ষ লক্ষ বওসর ধরিয়া ভ্বলিতে 
থাকে। 

জ্যোতিষীরা স্বচক্ষে এবান্ত যে-সকল নূতন নক্ষত্রের জম্ম 
দেখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেবল দুইটারই দেহ দ্বলিতে 
দেখা যাইতেছে । এ কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। 
কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, এই মহাকাশে নক্ষব্রদের 
কেবল ছুণ্টা চিতাই আছে । এই রকম আগুন আকাশের 
যেখানে-সেখানে দেখা বায়। বখন পৃথিবী ও চন্দ্রসূর্োর 
জন্ম হয় লাই, এই এরকম প্রাচীন কালেও নক্ষরদের 


২৮০ গ্রহ-নক্ত্র 


ঠোকাঠিকি হইয়াচে এবং তখন যে-সব আগুন 'দবলিয়াছে 
তাহা নিভিয়া যায় নাই। আকাশের প্রায় পাঁচ হাজার জায়গায় 
এই রকম আগুনের সন্ধান পাওয়া গ্রিয়াছে।” জ্যোতিষীরা 
এগুলিকে নীহারিকা (১০)017) বলেন। নামটি যতই মিষ্টি 
হউক না কেন, এগুলি যে সতাই বড় বড় মরা নক্ষত্রদের 
চিতার আগুন, তাহ। প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। 


নীহারিক। 


তোমরা বোধ হয় নীহারিক| দ্রেখ নাই । ইহা আকাশের 
এক অদ্ভুত জিনিস । দূরবাণ ছাড়া এগুলিকে পআয়ই দেখা 
যায় না; হঠাত দেখিলে মনে হয়, যেন দূরবাঁণের ভিতরে 
একখানি সাদা উদ্দ্বল মেঘ দেখা নাইনেছে। কিন্তু এলি 
যে মেঘ নয় বা দুরের নক্ষত্রদের লেপা আলো নয়, তাহা 
বেশ বুঝা যায়। বন দূরে কোটি কোটি মাইল জায়গা 
জুড়িয়া যে নাষ্পরাশি জুলিতেছে, ভাভাকেই আমরা উজ্্বল 
মেঘের মত দেখিতে পাই | ভরল বা বাষ্পীয় জিনিসের 
কোনে নিদ্দিষ্ট মাকার থাকে না। নাহারিকার সর্ববানে 
কেবল বাস্প বা খুব ছোট ছোট জড়কণাহ থাকে, একদা 
তাহাদের সকলকে একই নিদিষ্ট লাকারে দেখা যায় না। 
কোনোটির আকার লম্বা, কোনোটি আংটির মত গোল, 
কোনোটি ইস্ক্রুপের পেঁচের মত। কিন্তু এই সব আকার 
দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় ষে, নীহারিকাদের দেহের বাস্পরাশি 
স্থির হইয়া নাই। ঝড়ের বাতাল থেমন ছুটাছুটি করে, 
ইহাদের দেহের বাষ্পরাশি ও জড়পিগ যেন সেই রকমে 
ছুটাছুটি করিতেছে ও ঘুরপাক্‌ খাইতেছে । 


২৮২ গ্রভ-নক্ষত্র 





এনডৌধিডা-মগুলের নীহারিক? 


নীহারিকা ২৮৩ 


এখানে আমরা ছু+টি নীহারিকার ছবি দিলাম । প্রথমটি 
এন্ডোোমিডা রাশির নীহারিকা । আকৃতি দেখিলেই বুঝিবে, 
যেন ইহার দেহের বাম্পরাশি প্রচণ্ড বেগে এক গোলাকার 
পথে পাক খাইতেছে । ইহা আকাশের যে পরিমাণ জায়গা 
জুড়িয়া আছে, তাহাতে আমাদের সুধ্োের রাজোর মত 
অস্ততঃ দু'হাজার রাজা অনায়াসে থাকিতে পারে ! 





কালপুরুষের নীহারিক। 


দ্বিতীয় ছবিটি “কালপুরুষের” (6)7791) নাহারিকার 


২৮ গ্রাহ-নক্ষত্র 


আকৃতি । কালপুরুষের কোমরের নীচে যে কয়েকটি নক্ষত্ত 
আগে তাহাদেরি মধ্যে এই নীহারিকাটিকে দেখা যায়। ইহাও 
মাকাশের এক প্রকাণ্ড স্থান জুড়িয়। জ্বলিতেছে । 

ভাবিয়া দেখ, আকাশের এক একটা জায়গায় নীহারিকা" 


গুলি কি ভয়ানক অগ্রিকাণ্ডই করিতেছে ! 





কৃহিকা-মণ্ডলের নীহারিকা 
আকাশে আগুনের অভাব নাই, __সুধ্যে গ্রহ-উপগ্রহে 
ধূমকেডুতে উহ্থ(পিণ্ডে এবং নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঘে কত আগুন 


্ নীহারিকা ২৮৫ 


জুলিতেছে, তাহা কল্পনাই করা যায় না। কাজেই নীহারিকায় 
আগুন আছে বলিয়া জেযোতিষারা আশ্চধ্য হন না. ইহারা 
ভাপ ত্যাগ করিয়া জমাট বাধিলে যে এক একটি নক্ষত্রের 
সৃষ্টি হয়, তাহা জানিয়াই অবাক্‌ হন। 

তোমরা কোনো কারখানা-ঘর দেখিয়া কি? 
কুমোরের কারখানায় কুমোররা মাটি ছানিয় কত রকমের 
হাড়ি কলসা ও পুতুল প্রস্ৃহ করে। কাঠের কারখানায় 
ছুতার মিস্ত্রির কাঠ দিয়ী কত জিনিস দিদ্মাণ করে। 
জ্যোতিযীরা বলেন, নীহারিকাগ্চলি বিধাতার এক-একটা 
কারখানা-ঘর । যে-সব জিনিসে সুধা £ মহাসুধাদের গড়া 
যাইতে পারে, তাহ] নাহারিকাগুলিতে মুই থাকে হার 
পরে যখন ঠাণ্ডা হইয়া জমাট বাধিতে আর কারে, ইন সেই- 
গুলিই এক-একটি সুধা বা নক্ষা্রের সৃষ্টি করতে পাকে? 

বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িলে হানার অধিকাংশ সদা 
সমুদ্রে জমা হইয়। ক্রমে বাপ্পা ইয় এব সে বাষ্পহ মেঘ 
হইয়া আবার কুটির আকারে মাটিতে দাড়ে। বুছি হঠচছে 
মেঘ এবং মেঘ হইতে আবার বু্ি, সষ্টির প্রথম হাতে 
চলিতেছে । জীবজন্তু গাছপালা মরিযা মািতে মিশ্িযা মায় 
এবং সেই মাটি হইতে খাগ্ঠ সংগ্রহ করিয়া শৃহন জীবজন 
" গাছপালা বাচে। প্রকুতির সব কাজেই এক রকম প্রবাতন 
হইতে নৃতনের সি দেখা যায়। গরহনক্ষতাসূমাদের জন্ম 
মৃহ্যাতে সেই নিয়মই চলে। খন আকাশের মহাসুমা গলি 


২৮৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


ভাপ ও আলো ব্যয় করিয়া মরিয়! যায়, তখন আমরা ভাবি, 
মার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তাহাদের কাজ শেষ হইয়া গেল। 
কিন্তু তাহা হয় না,__মরা নক্ষত্রেরাই পরস্পরকে ধাক্কাধুক্ি 
দিয়া আবার জুলিয়া উঠে এবং এক-একটি নুতন নক্ষত্রের 
জন্ম দেয়ু। ভাবিয়া দেখ বিধাতার কৌশল কি স্থুন্দর ! 
যাহা পুরাতন এবং সংসারের সকল কাজের অযোগ্য তাহাই 
মৃত্যুর ভিতর দিয়া নৃতনকে জন্ম দেয় এবং তাহাতেই আমাদের 
এই অপূর্বব স্ৃষ্টিধানি টিকিয়া থাকে । ইহা আশ্চর্য নয় কি? 


সূর্্য-জগতের উৎপত্তি 


স্বৃশ্য ও আকাশের অসংখা নক্ষত্রের যে, একই রকমের 
জ্োতি্, তাহা মাগে অনেক বার তোমাদিগকে বলিয়াছি 
সুধ্য, আমাদের কাছের জিনিস, তাই ইহার এত বড় আকার, 
এত তাপ ও আলো । নক্ষত্রেরা দূরে আছে, তাই তাহাদের 
ভাপ বুঝা যাঁয় না এবং আলো এত অল্প হয়। 

তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, নক্ষত্রের যেমন 
এক-একটা নীহারিকা হইতে জন্মিয়াছে, সূণ্য ৪ হাহার 
উপগ্রহেরা ঠিক সেই প্রকার এক-একটা নাহারিকা হইতে 
জন্মিয়াছে । তাহা হইলে দেখ,_যে পৃথিবাতে আমরা এখন 
বাদ করতেছি, তাহার মাটি-পাথর এমন কি তোমার আমার 
দেহের অণুপরমাণু একদিন প্রকাণ্ড নাহারিকার মাকারে 
আকাশে জুলিয়া ছুলিয়া ঘুরপাক খাইঠ। কত দিন এই 
রকম ভ্বলা-পোড়া চলিয়াছিল জানি না,_হর ত কোটি কোটি 
বসর চলিয়াছিল এবং তার পরে ঠাণ্ডা হইয়া, সখ্য, বুধ, 
শুক্র, পৃথিবা, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রস্তুতি গ্রহ-উপ গ্রহদের 
স্ষ্টি করিয়াছিল । 

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, একটা প্রকাণ্ড নীহারিকা 
ঠা হইলে, একট| জিনিসেরই স্থষ্টি করিতে পারে; মুধ্যের 
চারিদিকে যে ছোট-বড় আটটি গ্রহ এবং যে-সব উপগ্রহ 
আছে, তাহাদের উৎপত্তি কি রকমে হইল? জ্যোহিষীর। 
এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এবং উত্তর দিতে গিয়া যে-সকল 
কথা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই আশ্চধ্য । 


২৮৮ গ্রহ নক্ষত্র 


সুধ্য এখন আকাশের যে জায়গায় গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া 
আছে, তাহা কত বড় আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। 
জ্যোতিষীরা বলেন, এই প্রকাণ্ড জায়গ৷ জুড়িয়া.স্যপ্ির পুবেন 
একটি বড় নীহারিকা জুলিত এবং তাহার বাম্পরাশি ঝড়ের 
বাতাসের মত পাক খাইত। তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, যে 
বাস্পরাশি আকাশের এতট। জায়গা জুড়িয়া থাকে, জ্রাহা কখনই 
খুব ঘন হইতে পারে না। এ নীহারিকার বাম্প প্রথমে ঘন ছিল 
না; হয় ত তাহা আমাদের বাতাসের চেয়েও হাল্কা ছিল। 





ভেনেটিল মণ্ডলের নীহারিকা 


এখানে একটি নীহারিকার ছবি দিলাম। এটি উত্তর 
আকাশের একটি নক্ষত্রম গুলে (80৫৭ উত7০0০) আছে, 


সূর্ধ্য-জগতের উৎপত্তি ২৮৯ 


আকৃতি দেখিলেই বুঝিবে ইহার দেহের বাম্পরাশি কি রকম 
বেগে পাক খাইতেছে। জ্যোতিষীর অনুমান করেন, 
সূর্যের নীহারিকার হাল্কা বাম্পরাশি এই রকমেই ভ্বলিয়া 
ভ্বলিয়৷ ঘুরিত। 
কোনো গরম জিনিসকে ঠা করিলে কি হয় তোমরা 
তাহা আগে গুনিয়াচ ;-_ ঠা করিলে পুর্ণেবের আকার আর 
থাকে না, তাহা ছোট হইয়া আসে। লক্ষ লক্ষ বদর তাপ 
ছাড়িয়া সুষ্যের নীহারিকার অবস্থাও তাহাই হইয়াষ্টিল,__ 
সেটি আকারে ছোট হইয়া আগেকার চেয়ে অনেক জোরে 
বন্‌ ৰন্‌ করিয়। ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল । | 
তোমরা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, আকারে ছোট তষ্টল 
বলিয়া আগের চেয়ে কেন জোরে ঘুরিবে ? তোমাদের এই 
প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে পারিব না। তোমরা বড় হইয়া 
বখন অনেক শক্ত শক্ত অর্ধ কষিতে পারিবে, তখন এই 
প্রশ্নের উন্ভর জানিতে পারিবে । 
মনে কর, তোমরা একটু শক্ত কাদা দিয় যেন একটি 
ভাটা বা বল্‌ প্রস্তত করিলে এবং ভিতরে একটা কাঠি চালাসটয়া 
ভাটাকে জোরে ঘুরাইতে লাগিলে। এই অবস্থায় নরম 
ভাটার আকৃত্তি কি রকম হইবে একবার মনে ভাবিয়া দেখ 
দেখি। থুরপাক্‌ খাইয়া সেটি কখনই আগেকার মত 
গোলাকার থাকিবে না, জিনিসটার উপর ও নীচের দিক্‌ 
চেপ্টা হইয়া যাইবে। জ্যোতিষীরা বলেন, লূধোর 
)9 ৮ 


২৯০ গ্রহ-নক্ষত্র 


নীহারিকা খুব জোরে ঘুরিতে আরম্ভ করিলে, তাহার ঠিক্‌ এ 
দশাই হইয়াছিল ;--উহার উপর ও নীচের দিক্‌ চেপ্টা 
হইয়াছিল এবং শেষে চেপ্টার পরিমাণ এতই বাড়িয়া গিয়া- 
চিল যে, সমস্ত নীহারিকার খানিকটা অংশ গাড়ীর চাকার 
মত আকুতি লইয়া খসিয়৷ পড়িয়াচিল । 

তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, সুযোর নীহারিকা হইতে 
চাকার মত একটা অংশ একবারই খসিয়াছিল। কিন্তু 
জোোতিষীরা তাভা বলেন না। পুক্করিণীর জলে টিল ফেলিলে, 
টিলের জায়গ! হইতে কিরকম বার বার গোলাকার ঢেউ উৎপন্ন 
হয়, তোমরা (ক তাহা দেখ নাই ? মুল নাহারিকা হইতে 
এই রকমেই বারে বারে চাকার মত অংশ খসিয়া পড়িযাচিল 
এবং সেই সব চাকার বাস্প ক্রমে ক্রমে জমাট বাধিয়া, 
নেপ্চুন ইউরেনস্‌ শনি বৃহস্পতি মঙ্গল প্রভৃতি আটটি গ্রহের 
স্যন্টি করিয়াছিল । এই রকমে গ্রহদের স্থষ্টি হইলে মুল 
নীহারিকার যে অংশ মাঝে অবশিষ্ট ছিল, এখন তাহাই 
সুধোর আকৃতি লইয়া! গ্রহদের মাঝে জ্লাড়াইয়া আছে। 
গ্রাহেরা আসল নীহারিকার যে-সকল অংশ পাইয়াছিল, তাহা 
অতি অল্প, তাই বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল প্রভৃতি ছোট গ্রহেরা 
তাপ তাগ করিয়া শীস্রই ঠাণ্ডা হইতে পারিয়াছে ; বৃহস্পতি, 
শনি, ইউরেনস্, নেপ্চুনের দেছ বড় হইলেও তাহারাও 
প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে । কিন্তু সৃয্যের ভাগে 
আসল নীহারিকার যে অংশ পড়িয়াছিল, তাহা গ্রহদ্ের 


সুয্যজগতের উৎপন্তি 
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২৯২ গ্রহু-নক্ষত্র 


ভাগের মত অল্প ছিল না, তাই সূর্ধ্য এখনো ঠাণ্ডা হইতে 
পারে নাই। 

কোনো অখণ্ড নীহারিকা হইতে সূর্য্য ও গ্রহদের স্যৃষ্টি 
ষে কথা বলিলাম, তোমরা তাহ! বুঝিতে পারিলে কি না জানি 
না। এখানে যে ছু"খানি ছবি দিলাম তাহা দেখিলে কতকটা 
বুঝিবে বলিয়া মনে করিতেছি ৷ 

ক্রমাগত ঘুরপাক দেওয়াতে কি রকমে নীহারিকা 
হইতে এক একটা চাকার মত অংশ খসিয়াছিল, ২৯১ পৃষ্ঠার 
ছবিটি হইতে তোমরা তাহা বুঝিবে। 

ছবির মাঝখানে সুধ্যকে দেখিতে পাইবে । ইহা ঘুর- 
পাক্‌ খাইতে খাইতে প্রায় গোল হইয়া পড়িয়াছে। নীহা- 
রিকা' হইতে সকলের আগে যে চাকাটি বাহির হইয়াছিল, 
তাস্থার বাম্প প্রায় সম্পূর্ণ জমাট বাঁধিয়া একটি গ্রহের স্ষ্ট্ি 
করিয়াছে । ইহা নেপ্চুন। তার পরে যে চাকাটি আছে, 
তাহার সকল অংশ এখনো জমাট হয় নাই,_জমাট বাধা 
স্বর হইয়াছে মাত্র। ইহা ইউরেনস্। এই সব ছাড়া 
সৃষোর গায়েলাগ! আরো কতক গুলি চাকা ছবিতে দেখিবে,_ 
এগুলি শনি বৃহস্পতি মঙ্গল ইত্যাদির চাকা; জমাট বাধিতে 
পারে নাই বলিয়া, তাহাদের বাস্পরাশি এখনে! ছড়াইয়া আছে। 

দ্বিতীয় ভবিটি দেখিলে নীহারিকা হইতে সূধ্য-জগতের 
সৃষ্টির কথা তোমরা ভালো! করিয়! বুঝিবে। বইয়ের পাতার 
ক্ষদ্রু জায়গাটুকু আকাশের দু'হাত দশ হাত জায়গা নয়, ইহার 
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২৯৪ গ্রহ-নক্ষত্র 


প্রসার কোটি কোটি মাইল। স্বপ্তির আগে সেখানে জ্বল্ত 
নীহারিকার বাষ্প ছুটাছুটি করিত ;_-ছবিটিকে ভাল করিয়া 
দেখিলে তাহ। বুঝিতে পারিবে । এই আগুনের ঝড়ের মধ্য 
দিয়াই যে, আমাদের এমন স্থুন্দর পৃথিবীখানি জন্মিয়াছিল, 
একথা যেন মনে করিতেই ইচ্ছা হয় না। কিন্তু জ্যোতিষীরা 
ইহাই শত শত বশুসর দেখিয়া গুনিয়া চিন্তা করিয়া স্মির 
করিয়াছেন, কাজেই তাহাতে আর অবিশ্বাস করা যায় না। 

ছবিতে দেখ, ইউরেনস্‌ ও নেপচুনের জন্ম হইয়া 
গিয়াছে, তাহারা এখন নীহারিকার ঘুণিপাক্‌ হইতে যেন দুরে 
পড়িয়া আছে । শনি ৪ বুহস্পতিও প্রায় তাহাদের নিজের 
মৃস্তি পাইয়াছে । কিন্তু মঙ্গল, পৃথিবী, শ্ক্র ও বুধ এখনো 
নীহারিকার ঝড়ের মধ্যে ডুব দিয়া আছে! 

একটি অবয়বহীন জ্বলন্ত নীহারিকা হইতে এই রকম 
সুধ্য ও গ্রহদের উৎপত্তি আশ্চযা বাপার নয় কি? 


নক্ষত্র-চেন। 

বানা চোখে যে ছয় হাজার আন্দাজ নক্ষত্র দেখা যায়, 
জ্যোতিষীরা তাহাদের সকলেরি হিসাব রাখেন । স্ধু তাহা 
নয়, প্রত্যেকেরই এক-একটা নাম দিয়া, তাহা কেতাবে ও 
নক্ষত্রদের ম্যাপে লিখিয়া রাখেন । 

তোমরা হয় ত ভাবিতেচ, গোট। পঁচিশ নাম আমাদের 
মনে রাখা যখন কঠিন, ছয় হাজার নক্ষত্র নাম মানে রাখি- 
বার জন্য বুঝি জ্যোতিষীর! রাত্রি জাগিয়া নাম মুখস্থ করেন। 
কিন্ত্রু তাহা করিতে হয় না। 

পৃথিবীতে কত গ্রাম ও নগর আছে ভাবিয়া দেখ দেখি । 
গ্রামের কথা ছাড়িয়া ভোমরা দি নড বড় সহরশ্খলির একটা 
হিসাব কর, তাহা হইলে সহরের সংখা! ছয় হাঙ্গারের বেশি 
হয় নাকি? কিন্তু ইহাদের নাম আমরা মনে রাখিতে চেষ্টা 
করি না। আমরা পৃথিবাকে কখনই একটিমান্ধ “দশ বলিয়া 
মনে করি না, সমস্ত স্থলভাগকে খণ্ড খ€ করিয়া হাগ করি 
এবং এক-একটা ভাগের এক-একটা নাম দিই। হার পর 
কেতাবে ও ম্যাপে তাহাদের নাম লিখি । এই সব নাম 
আমাদের প্রায়ই মনে থাকে! মনে না গাকিলে ম্যাপ দেখিয়া 
বই খুলিয়া কোথায় কোন্‌ সহর আছে ঠিক করি ! 

নক্ষত্র চিনিবার জন্য জ্োোতিধারা ঠিক এরকমই করেন। 
স্তাহারা সমস্ত মআাকাশটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করেন এবং 
এক-একটা ভাগকে এক-একটা নক্ষত্র-ম গুল বা রাশি বলেন। 


২৯৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


তার পরে প্রতোক ভাগের কোথায় কোন্‌ নক্ষত্রটি আছে, 
আকাশের ম্যাপে লিখিয়া রাখেন এবং বড় বড় নক্ষত্রের 
এক-একট। নামও দেন। কেহ নক্ষত্র চিনিতে গেলে, তাহারা 
আকাশে সেই নক্ষত্রমণ্ডুলগুলিকে দেখান এবং তাহাদের 
মধ্যে যে-সব নক্ষত্র আছে তাহাদের নাম শিখাইয়া দেন। 

পৃথিবীকে কি রকমে ভাগ করা হয়, তোমরা ভূগোলে 
তাহা পড়িয়াছ। এক এক রাজ! যে ঙ্গায়গাটুকৃতে রাজত্ব 
করেন, সেই জায়গাগুলিকে প্রায়ই এক একটা দেশ বল। 
হয়। যেমন এ অঞ্চলে ইংরাজ ষেটুকৃতে রাক্তত্ব করেন, 
তাহা ভারতবর্ষ ; কাবুলের আমীর যে অংশের রাজা তাহা 
আফগানিস্থান ; মিকাডো যেটুকু শাসন করেন, তাহা 
জাপান। কিন্তু আকাশে ত আর এরকম রাজা নাই এবং 
রাজাও নাই; কাজেই জ্যোতিষীর আর এক রকমে আকাশকে 
ভাগ করিয়াছেন । ক 

নক্ষত্রঙ্তলিকে তোমরা যদি কিছুক্ষণ ভাল করিয়া 
দেখিতে পার, হাহা হইলে দেখিবে, এক জায়গায় কতকগুলি 
নক্ষত্র মিলিয়া যেন একগাছি মালার মত হইয়া রহিয়াছে । 
আর এক জায়গায় হয় ত দেখিবে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মিলিয়া 
যেন বেশ একটা তিন কোণা বা চারি কোণা জিনিস হইয়া 
জাড়াইয়াছে । শরগুকালে যখন সাদা মেঘ আকাশে ভাসিয়া 
বেড়ায়, তখন মেঘের কত রকম আকুতি কল্পনা করা যায় দেখ 
নাই কি? একটা মেখ্কে হয় ত ঠিক্‌ হাতীর মত দেখা গেল, 


নক্ষত্র-চেলা ২৯৭ 


কিছুক্ষণ পরে তা! একটা গোরু বা বুড়ে। মানুষের মত 
ফাড়াইল | এ-রকম মেঘের খেলা অনেক সময়েই দেখা যায়। 
জ্যোতিষীরা শাকাশের নক্ষত্রদের লইয়া এ রকমই এক- 
একটা অদ্ভুত আকুতির কল্পনা করিয়া থাকেন 
হাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আকাশে রাজ্ঞা বা রাজা না 
থাকিলেও, তাহার জায়গায় জারগায় নক্ষত্রেরা মিলিয়া যে-সব 
আকৃতির হ্গ্রি করিয়াছে ভাভা আছে । জোোতিসীরা এভ-দব 
আকুৃতিকে মনে রাখিয়া গাকাশকে নানা অংশে ভাগ করেন 
এবং কতকগুলি নক্ষর এক তইয়া জাকশির যেখানে একটা 
ভেডার মন চেহার: পাইয়াছে, তাহাকে মেষরাশি বালেন ; 
যেখানে বাড়ের মহত চেহারা পাইয়াছে, তাগাকে বুষঘরাশি 
বলেন এবং েখানে বিডার মত আকুতি করিয়াছে তাহাকে 
বুশ্চিকরাশি নলেন। এই রকম রাশিতে এবং নক্ষ মাল 
সমস্থ আকাশ ভাগ করা রহিয়াছে কেবল হহাত নহে, 
কোন কোন তারাঘ মিলিয়া আকাশের কোন আশে মেষ 
বৃষ, বিচা প্রভৃতির মত হইয়া আছে, জোতিনীর। তাহা 
মাপে আকিয়া রাখেন । যাহারা নক্ষত্র চিনতে চায়, 
ভাহাদিগকে সেই মাপ দেখাহয়। মাকাশের কোথায় মেমরাশি 
কোথায় বুষরাশি মানে, জোঠিষারা তাহা দেখাইয়া দেন] 
তাহা হইলে বুঝ! নাহাতোছে নক্ষত্র চেনা গুব পক্ষ সয়। 
মনে কর, কেহ জিজ্ঞাসা করিল। জাপানের টোকিয়ো সর 
কোথায় গ যাহার ভূগোল জানা ছে, দে কানাড! 
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বেল্জিয়ম্‌ ইংলগু বা চীন দেশে খোজ না করিয়া, প্রথমেই 
জাপান দেশটিকে ম্যাপে দেখে এবং শেষে টোকিয়ো দহরকে 
আঙুল দিয়া দেখায় । সেই রকম যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে 
বুষরাশির রোহিণী নক্ষত্র কোথায়,-তাহা! হইলে যাহার 
নক্ষত্র চেনা আছে, সে কোনো দিকে না তাকাইয়া আকাশের 
যেখানে বুষরাশি আছে, তাহার খোজ করে এবং তার পরে 
সেখানে রোহিণী নক্ষত্রকে ধরিয়! ফেলে। 

পৃথিবাতে রাজার সংখ্যা খুব বেশি নয়, কাজেই রাজোর 
সংখাও বেশি নয়। কিন্তু জোতিষীরা আকাশকে যে-সব 
মণ্ডল বা রাশিতে ভাগ করিয়াছেন, তাহার সংখা! অনেক । 
ক্যাল্ডিয়ান নামে এক অভি প্রাচীন জাতি নক্ষব্রদের লইয়া 
সর্বপ্রথমে নানা আকুতির কল্লীনা করিভেন। (মষপালন 
উহাদের কাক্ত ছিল। তাহারা এখনকার লোকদের মত 
লেখাপড়া জানিতেন না এবং গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধির কথাও 
বুঝিতেন না। বাঘ-নল্ুকের মুখ হইতে ভেড়াগুলিকে রক্ষা 
করিবার জন্য তাহারা খোলা মাঠের মধ্যে শুইয়া রাত জাগিয়া 
পাহারা দিতেন এবং নক্ষত্রদের দেখিয়া তাহাদের এক-একটা 
আকৃতি কল্পনা করিতেন । এই রকমে তাহারা 1সংহ ভল্গুক 
ছাগল কুকুর প্রভৃতি জীবক্তস্তুর নামে আকাশকে অনেক ভাগে 
ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আজকালকার জ্যোতিষীরা 
সেই ক্যাল্ডিয়ান্দেরই ভাগকে মানিয়া চলিতেছেন। আমরা 
তোমাদিগকে আকাশের সকল নক্ষত্রমগ্ডলের কথা বলিব না, 


নক্ষত্র চেন! ছু 


2 
2 


কেবল প্রধান প্রধান গোটাকতককে চিনিবার 
বলিয়া দিব। 

তোমরা উত্তর-আকাশের সপ্তষি নামে নক্ষত্র-মগুলকে 
+&  দেখিয়াছ কি? সাতটি বড় 
₹. সপ্তষি বশ বৰ ন লৈ ঠ 
রি ড নক্ষত্রকে লইয়া এই 
0 মণ্ডলটি হইয়াছে । এখানে 
সপ্চুদিম লের একটা ছবি 
টা দিলাম । ইহার সাতটি সক্ষতত 
| কেমন শ্বন্দরহাবে সাজান 
আছে দেখিতেছ।। মখন উত্তর 
আকাশে সপ্চুষি উদয় হয়, 


রা ভখন নক্ষত্রুলিকে এ রক 


ফ্রকত্রারা মেই সাজানো দেখা যায়। 
সপ্তবিমওল /চত্র-বৈশাখ মাসে স্যার 


সময়ে তোমরা এই মগ্ুলকে উত্তর আকাশের খুন উপর দিকে 
দেখিতে পাইবে এবং জৈষ্ট-আাষাঢ় মাস হাতে ঠাতাকে 
একটু-একটু করিয়া পশ্চিমে হেলিতে দেখিবে! ঠা রশ 
ভাদ্র আশ্বিন কান্তিক অগ্রশায়ণ এই চারি মাসের সঙ্গাকালে 
যদি তোমরা সপ্তধির থোজ কর, তাহ! হলে হাহাকে 
দেখিতেই পাইবে না। পৌষ মাসে খোজ করিলে সন্ধার 
সময়ে আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে ইহাকে একট-একটু 
করিয়া উপরে উঠিতে দেখবে । 
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যে ছবি দেওয়া গেল তাহার সহিত মিলাইয়! তোমরা 
হয় ত সপ্তষিকে চিনিতে পারিবে। যদি চিনিতে ন! পার, তবে 
হারা একটু-আাধটু জ্যোতিষের কথা জানেন তীদের কাহাকে ও 
জিড্ঞাসা করিয়ো, তিনি সপ্তধিমগ্ডলকে চিনাইয়া দিবেন । 

দুই হাজার আড়াই হাক্ার বশুসর আগে মামাদের পুর্বব- 
পুরুষেরা সপ্তষিকে বেশ ভাল করিয়া জানিতেন এবং ইহার 
সাতটি নক্ষত্রের মরাচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্তা পুলহ, ক্রত্ 
এবং বশিষ্ঠ এই সাতটি নাম দিয়াডিলেন। এগুলি আমাদের 
দেশের বড় বড় খধিদের নাম। এই জন্যই এই সাতটি ভারা 
আকাশের যে জায়গাতে আছে, তাহাকে সপ্তষিম গুল বলা হয়. 

ইংরাজ-জ্োতিষীরাও সপ্তুধষির সাতটি তারার এক-একটি 
নাম রাখিয়াছেন ; কিন্ছু সেগুলি দেবতা বা খধষিদের নাম 
নয়। তাহারা ইহাকে সপ্তষিমগ্ডল না বলিয়া ভল্লুক-মণ্ডল 
বলিয়াছেন। সাতটি নক্ষত্রে মিলিয়া একটি ভশ্পুকের আকুতি 
করিয়াছে বলিয়া তাহাদের মনে হইয়াছিল। শেষের তিনটি 
তারাকে তাহারা ভল্লুকের লেক্ত বলেন। 

সগ্ুধষির এফটি তারা বড় মজজার। ইহাকে আমাদের 
জ্োতিষীরা বশিষ্ট বলেন। পরিষ্কার রাত্রিতে তোমরা যদি 
বশিষ্ঠকে ভাল করিয়া! দেখ, তাহা হইলে উহার ঠিক্‌ গায়ে 
একটি খুব ছোট নক্ষত্র দেখিতে পাইবে । এটির লাম 
“অরুন্ধতী” 1 অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্্রী। সকলের ভাগো 
কিন্তু এ ছোট নক্ষত্রটিকে দেখা ঘটে না। বাহাদের চৃষ্টিশক্তি 
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খুব ভাল তাহারাই জরুন্ধতীকে দেখিতে পায়। তোমরা 
নিশ্চয়ই চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে । 

তোমরা গ্রব-তারার বোধ ভয় নাম শুনিয়াছ। সব 
তারা রাত্রিতে সরিতে সরিতে পশ্চিমে আস্ত যায়, কিন্তু ফরব- 
ত্বারার অস্ত নাই,_উদয়ও নাই। শান্ত তাহাকে যেখানে 
দেখিতে, এক শত বওসর পরে, হয় ত হাজার বুসর পরেও 
তাহাকে ঠিক সেই জায়গাতেই দেখা যাইবে । সম্তষি দিয়া 
এই তারাটি বেশ চেনা যায়। ছবিতে সপ্তধির * 
“খ” নামে যে ডি তারা দেখিতেছ, তাহারা ধরব পক্ষের 
সহিত সর্ববদাই প্রায় এক রেখায় থাকে। 

“ক” ও “খকে যোগ করিয়া! তোমরা মনে মনে একট 
রেখা কল্পনা কর এবং তার পরে এই রেখাকে নাচের দিকে 
বাড়াইয়। দাও। এই রকম করিলে রেখাটিকে একটি মাঝারি 


ক ও 


রকমের উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছ দিয়া যাইতে দেখিবে। এক 
নক্ষত্রটিই ধ্রুব-স্ারা। হহ পৃথিবী হইতে আনেক দুরে আছে? 
সে দুরত্ব এত বেশি ঘে তাহার আলো পৃথিবাতে আসিয়া 
পড়িতে পথের মাঝেই সাতচল্লিশ বতসর কাটাইয়া দেয় । 
ধ্রুবতারা আকাশের ঠিকু উত্তরে থাকে এবং সপ্পুষি- 
মণ্ডল ও উত্তর অকাশে খুরিয়। বেড়ায়! যদি গাড়াতে লং 
নৌকায় যাইতে যাইতে রাত্রির অন্ধকারে তোমাদের কখন 9 
পথ ভুল হুইয়া যায়, তাহা হইলে এই সব নক্ষররদের দেখিয়া 
তোমরা অনায়াসে দিক্‌ ঠিক করিতে পারিবে । অকুল 
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সমুদ্রে যখন জাহাজ চলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক্‌ ঠিক করা 
বড় কঠিন হয়। জাহাজের কাণ্তেনেরা এই রকমে নক্ষত্র 
দেখিয়াই পথ চিনিয়া লন। দিনের বেলায় যখন তারা দেখা 
যায় না, তখন সূর্যকে দেখিয়া! দিক্‌ ঠিক করিতে হয়। 

উত্তর আকাশে কাসোপিযা (049101১07) নামে একটা 
বড মজার মগুল আছে। ইহার ভিতরকার নক্ষত্রগুলিকে 
সারি বাঁধিয়া ঠিক ইংরাজি অক্ষর “৬1৮ বা “ঘ৮*এর মত 

ও র্‌ দশ্বধি ূ রি 
583: 
রি 


৯ ধুব-তারা 


ঢা 
হক কাসোপিয়া 


॥ 
৮.৭ 


থাকিতে দেখা যায়। এখানে ক্যাসোপিয়ার একটা ছবি 
দিলাম। ইহা সপ্তধিমগুলের ঠিক উল্টা দিকে থাকে । 


নক্ষত্র-চেলা ৩০৩ 


অর্থাৎ প্রব-তারার এক দিকে সপ্তধি এবং তাহার ঠিক উল্টা 
দিকে কাসাপিযাকে দেখা যায় । কাজেই বুসরের যে মাসে 
সপ্তুষিকে দেখা যায় না, তখনি কা।াসোপিয়াকে দেখা ঘায়। 

কান্তিক-মগ্রহায়ণ মাসের সঙ্গার সময়ে ক্র আকাশের 
বেশ একটু উচু জায়গায় তোমরা কালসোপিয়াকে দেখিতে 
পাইবে । কিন্তু বৈশাখ-জোষ্ট মাসে তাহাকে একবারে দেখিবে 
ন। ; তখন সপ্তমিকেই আকাশে দেখিতে পাবে । কারসাপিয়া 
ঠিক চারাপথের উপার আঃ ; ছয়াপথ ধরিয়া বর আকাশে 
সন্ধান করিলে উঠার গোজ পাইান। 

শাশ্রিন মাস হহতে ফাল্গুন পনান্য আমাদের দেশের 
আকাশ বেশ পরিক্ষার থাকে । কান্তিক-আগখ্হায়ণ মাসে 
সন্ধ্যাকালে তোমরা ঠিক মাথার উপরকার নক্ষনন্ুলির দিক 
একবার চাতির। দেপিয়ে।। সেখানে একটি বড নক্ষত্রম গুল 
আছে । ভদরাজিতে এই মঞ্ছলকে পপগাসস (01155৯015) 
বলে। পর প্ষ্তায় উহার একটা বি দিলাম । দেখ, হার 
চারিটি বড বড নক্ষত্রে একটি বুহহ চতুভ্রীজের মতি হইয়াছে 
এবং তাহার এক কোণ হইছে তিনটা বড বড় নক্ষন একে 
একে উত্তর আকাশের নাচে নামিয়াছে। চতডুর্জকে মি 
একখানা বড় রকমের ঘুড়ি বলিয়া ধরা যায়, তাহা হহলে 
নীচের ভিনট নক্ষত্রে ঘুড়ির লেজ হইয়া মনে হয নাকি? 

ধ্রবনক্ষত্রকে তোমরা বোধ ভয় চিলিতে পারিয়াচ। 
ঘদি চিনিয়া থাক, তবে ধ্রুবের উপরেই তোমরা কাসো- 
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পিয়াকে দেখিবে এবং ক্য।সোপিয়ার উপরে অর্থাৎ ঠিক 
মাথার উপরে পেগাসস্কে খুঁজিয়া পাইবে । 


স্ 
৯ পেগাসস ষ্ 
সস এ চর 
কাসোপিয়া *. এন্ড্োমিডা 
5 
রা চা 
ক রি 
নি 
ৰস 
পারস্তুস » 


তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছু, ঘুড়ি ও তাহার লেজ 
সকলকেই পেগাসস্‌ বলে, কিন্ত তাহা নয়। কেবল ঘুঁড়ি- 
খানাই পেগাসস্‌ এবং তাহার লেজের তিনটি তারা এন- 
ডেমিডা-মগুল। তাছা হইলে দেখ পেগাসসের লেজেই 
আর একটা নক্ষত্রমগুল আছে ।' 

পেগাসস ও এমাড্রোমিঢাকে যদি তোমরা চিনিয়া থাক 


নক্ষত্র চেনা ৩০৫ 


তাহা হইলে তোমরা পাশ্থস্‌ রাশিকে চিনিতে পারিবে । 
এই নক্ষত্রমগ্ডল পেগাসসের লেজের শেষ তারাটিতে আর্ত 
হইয়াছে । ছবিতে দেখিতে পাইবে, লেজের সহিত আড়া- 
আড়ি ভাবে গোটা তিনেক নক্ষত্র রহিয়াছে, এগুলি পানর 
রাশির নক্ষত্র । তোমরা আগে “আলগলছ্ অর্থাৎ “দৈতা- 
তারা”র নাম শুনিয়া । এটি বেশ উহ্জ্বল হার! কিন্তু প্রায় 
তিন দিন অন্তর ইহার আলো ভয়ানক কমিয়া আসে। এই 
অদ্ভুত নক্ষত্রকে তোমরা পাশ্সস্মগুলে দদখিতে পাকাবে। 
কোথায় খুঁক্তিলে সন্ধান পাইবে তাহা ছবিতে আকিয়া 
দিলাম। ছবি দেখিয়া আকাশে পামসিকে চিনিয়া লভায়ো 
এবং তার পরে ছবির সহিত মিলাইয়! আ[ল্গলের সক্গান 
করিয়ে, তাহাকে নিশ্চিত দেখিতে পাইলে । 

একে-একে আনেকগুলি নক্ষতরম্লের কণা 
তোমাদগকে বলিলাম । কাাসোপিয়া, £নডোমিডা, পাস্রস্‌, 
_-এ সকলই ইত্রাক্তি নাম। ইহাদের বাংলা বা সংস্ত 
নাম নাই । এই নামণ্টলির সঙ্গে কঠকখলি মজার 
গল্প আছে । 

একটা গল্প তোমাদের বলি শন । 

আনেক দিন আছে গ্রীসদেশে সিফস (001851১) নামে 
এক রাজা ছিলেন । তার রাণীর নাম ছিল কাসোপিয়া । 
রাজা ও রাণী অনেক দিন স্মখে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহাদের পুত্র সন্তান ছিল না। এন্ড্রোমিভা নামে কেবল 

20 


৩০৬ গ্রহ-নক্ষত্র 


এক পরমা স্থৃন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার রূপ ও গুণের কথা 
দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 

এমন স্বখের রাজ্যেও কিন্তু মহা ভয় দেখা দিল । 
রাজধানীর নিকটে একটা কিস্তৃতকিমাকার রাক্ষস আসিয়া 
প্রতিদিন গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ খাইতে আরম্ত করিল। যাহার! 
রাক্ষসটাকে দেখিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল,-__-উহার 
শরীরের পিছনটা সাপের মত, সম্মুখটা কুমীরের মত; তার 
উপরে আবার দুই পাশে ছুট! বড় বড় ডানা! যাহা হউক 
জলে স্থলে আকাশে সব জায়গায় সে অনায়াসে বেড়াইয়া 
ভয়ানক উৎপাত আরন্ত করিল । জালে ধরিতে গেলে সে 
জাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিল,__শিকারীদের বাগ 
তার গায়ে ঠেকিয়। বাকিয়া যাইতে লাগিল । 

রাজা গণক ঠাকুরকে ডাকিলেন। অনেক পাঁজিপুথি 
খাটিয়া ঠাকুর বলিলেন,_-এই রাক্ষস সামান্য নয়। ইহার 
নাম হাইডা (1১171) । স্বয়ং জলদেবতা রাগ করিয়া 
সিফসের রাজা নষ্ট করিবার জন্য উহাকে পাঠাইয়াছেন। 
জলদেবতার অনেক গুলি স্থন্দরী কন্তা ছিল; কিন্ত্ত রাজকুমারী 
এন্ড্রোমিডার রূপগুণ তাদের চেয়েও বেশি | ইহা দেখিয়াই 
জলদেবতা এন্ডোমিডাকে হত্যা করিবার জন্য হাইড 
রাক্ষলকে পাঠাইয়াছেন। 

দেশময় রা হইয়া গেল, এন্ড্রোমিডাকে খাইতে না 
পারিলে হাইডু। রাজা ছাড়িবে না। রাজা ভয়ানক চিন্তিত 
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হইয়া পড়িলেন। প্রীজারা বিদ্রোহী হইয়া রাজবাডিতে 
আসিয়া এন্ড্োমিডার খোজ করিতে লাগিল । 

রাজ! ও রাণী কন্যাকে কিছুক্ষণ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু একেবারে সকলকে ফাঁকি দিতে পারিলেন না। 
মস্ত প্রজ্গারা এন্ড্রোমিডাকে ধরিয়া ফেলিল এবং নার ধারের 
এক পাহাড়ে শিকল দিয়া বাধিয়া রাখিল। তাহারা ভাবিছে 
লাগিল, সেই রাক্ষসটা রাত্রিতে এনডোোমিডাকে খাইয়া পরদিন 
দেশ ছাড়িয়া পলাইয়৷ যাইবে । 

রাজা ও রাণী এনডোৌমিডার জন্য কাদিয়া কাদিয়। 
পাগলের মত হইয়া গেলেন এবং এনডোোমিডা হাতে পায়ে 
শিকল পরিয়া একলাটি কাদিতে লাগিলেন । 

রাত্রি পুর হইয়া গিয়াছে, কাদিতে কাদিতে বোধ হয় 
এন্ডোোমিডার একটু ঘুম আদিয়াছিল ;--এমন সময়ে খুব 
বড় একটা পাখীর ডানার কটুপট্‌ শব্দে ভার ঘুম ভাডিয়া 
গেল। তিনি মনে করিলেন, এইবার বুঝি রাক্ষস আসিল । 
ভয়ে ভয়ে চোখ খুলিলেন, কিন্তু রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন 
না। দেখিলেন, এক পরমন্তন্দর বীরপুরুষ তার-ধন্গুক হাতে 
করিয়া সম্মুখে দাড়াইয়া আছেন । তার পায়ের খড়মের সঙ্গে 
ছুটা পাখীর ডানা বীধা,_-সেই ডানার ভর করিয়া তিনি 
কোথ। হইতে উড়িয়া আসিয়াছেন। বীরপুরুষ নিজের 
পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাহার নাদ পান্ত স্‌, বিপদের কখা 
শুনিয়া রাজকল্যাকে উদ্ধার করিতে জাসিরান্ধেন। 
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পাস্তুস্কে কাছে পাইয়া এন্ড্রোমিডা খুব খুসী 
হইলেন এবং তার ভয়ও কমিল। পাস্থস্‌ রাজকুমারীকে 
ভরসা দিয়া নিকটের এক জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া 
রহিলেন। ৃ 

রাত্রি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন ভাতীর 
ডাকের মত একটা শব্দে এন্ড্েমিডা চম্কাইয়া উঠিলেন। 
নদার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, জল তোল্পাড় করিরা দশটা 
হাতীর মৃত দেহ লইয়! হাইডা রাক্ষস পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া 
আসিতেছে । কিন্থু তাহাকে আর বেশি দর আসিতে হইল 
না, পান্তসেব দুইটা তীরের আঘাতে তাহার দেত দুই খণ্ড 
হইয়া গেল। 

ভোর হইলে লোকে ভাবিল, এনড্োোমিডাকে বুঝি 
রাক্ষসে খাইয়া ফেলিয়াছে । কিন্তু যখন তাহারা শ্চনিল, 
বীর পাশ্র্স রাক্ষন বধ করিয়া এনড্োমিডাকে উদ্ধার 
করিয়াছেন, তখন তাহারা খুবই আশ্চষা হইল। রাজা ও 
রাণী কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া পরম স্বখী হইলেন । দেশে 
আবার শান্তি ফিরিয়া আমিল। রাজা দিফস খুসী হইয়া 
এন্ড্োমিড।র সহিত পাস্তসের বিবাহ দিলেন এবং অদ্দেক 
রাজ্য মেয়ে-জামাইকে দান করিলেন । 

তোমরা বুঝিতেই পারিতেচ, যে গল্পটি বলিলাম তাহা 
সত্য নয়। কিন্তু ইহাতে আগে গ্রীসের লোকেরা বিশ্বাস 
করিত; এবং বলিত, রাণী ক্যাসোপিয়া, রাজ-জামাতা পা্চস্‌ 


নক্ষ চেনা 5০৯ 


এবং রাজকন্যা এন্ডোমিডা মৃত্তার পর এক-একটা নঙ্ষ রম গুল 
হইয়া আকাশে রহিয়াছেন। 


ং 
এনড্রোমিডা 
চে রে রহ 
রি : ২১: সাদ আ্যাই 
1 চি 
1. ক্যাসোপিয়া ৯. ্ কা 
[ রর 
চি রি " রর 
ক 
২৫ ক্ুবাছাব। 
কাপল ক 
নাবীজাদয 


সিফস এবং ভাইডাও উদ্তর-আকাশের ঢু স্থানে আছে । 
তোমরা খন নক্ষত্রের বড ম্যাপ দেখিয়া তারা চিনিতে 
শিখিবে, তখন্‌ এ দুইটি নঙ্ষব্রম গুলকে দেখিতে পাইবে । 

যাহা হউক এখন আন্তা নক্ষব্রমঞ্জলের পরিচয় দেওয়া 
যাউক। এখানে একটা ছবি দিলাম । দেখিলে বুঝিবে, 
ছবিতে প্রবভারা ৪ ক্াসোপিযা আছে। হার পরে 
পান্তসের সেই তিনটি তারাও আাছে। কিন্্ু পান্ত স্মগুল 
এখানে শেষ হয় নাউ ! ছবিতে দেখিনে, একগাচি মালার 
মত বাঁকিয়া গিয়া পান্সতসের মপর ভারাগুলি “সাতভাইশ 
মগ্লে ঠেকিয়াছে । 

শ্সাত ভাইকে” তোমরা আকাশে দেখ নাই কি? কেছ 


৩১৩ গ্রহ-নক্ষত্র 


কেহ ইহাকে “দাত বোন”ও বলে। অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার 
পরে ইহাকে পুর্বব-আকাশে দেখিতে পাইবে । দেখলে বোধ 
হইবে, যেন কতকগুলি জোনাকী পোকা জড় হইয়া মিট্মিট্‌ 
করিতেছে । চেষ্টা করিলে তোমরা ইহাতে অনায়াসে ছয়টি 
তারা গুণিয়া বাহির করিতে পারিবে । দুরবীণে কিন্তু 
“সাত ভাইয়ে” প্রায় চারিশত নক্ষত্র দেখা যায়। আমাদের 
দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই সব নক্ষরকে কুত্তিকা-রাশি 
বলিতেন। ইহা বুষরাশিরই একটা অংশ। 

কৃত্তিকা অর্থাৎ “সাত ভাইয়ের নীচেই তোমরা 
রোহিণীকে দেখিতে পাইবে । এটি লাল রডের বেশ একটি 
উজ্জ্বল নক্ষত্র । তিন কোণার মত যে একটু জায়গায় অনেক- 
গুলি নক্ষত্রকে জটলা করিতে দেখিবে, সেখানেই রোহিণীকে 
খুঁজিয়া পাইবে । আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা বলিতেন, 
রোহিণী চন্দ্রের স্ত্রী এবং বুধ গ্রহটি রোহিণী ও চন্দ্রের পুত্র । 

তোমর৷ আকাশে “কালপুরুষ” নামক নক্ষত্রম গুলকে 
দেখিয়াছ কি? সমস্ত আকাশে এমন ম্বন্দর মণ্চল বোধ 
হয় আর নাই। পর পৃষ্ঠায় তাহার একটা ছবি দিলাম। 
রেখা টানিয়া নক্ষত্রের যোগ করিয়া দিয়াছি,_ঠিক যেন 
একটা মানুষের মত চেহারা হইয়াছে । তাহার হাতে ধনুক 
আছে, কোমরে কোমর-বন্ধ আছে; কোমর-বন্ধে তরোয়াল 
ঝুলানো আছে । ইহাই কাল-পুরুষ । ইহার ইংরাজি নাম 
ওরায়েন (6)097) 


নক্ষত্র-চেনা ৩১১ 


অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি সন্ধার পরে, পুনন- 
আকাশে তাকাইলেই তোমরা কাল-পুকষকে দেখিতে 


পূ 


বোহিনী ৯ * 
গর্দ ৯ 
তু চর ৯ 
+ সরমা রি + 
নে রঙ টন 
না 
চে স্‌ 
৯ 
লুঙ্ধক ্ রঃ 
চর 
রঙ 
ক্ষ ক 
সর 
ক 
রঙ 
কালপুরুষ 


পাইবে । মাঘ মাসের সন্ধ্যায় ভাহাকে প্রায় মাথার উপরে 
দেখিবে। তার পরে বৈশাখ-টঙ্গান্ঠের সঙ্গাকালে তাহাকে 
পশ্চিমে অন্ত যাইতে দেখা যাইবে । আগে আমরা কাল- 
পুরুষের যে একটি নীহ্ারিকার ছবি দিয়াচি, হাহা ঠ্কারি 
কোমরসন্ধের নাচে তলোয়ার খানির মধো আছে। যদি 
দূরবাণ দিয়া কখনো নক্ষত্র দেখার স্তবিধা হয়, এ লীহা- 
রিকাটিকে একবার দেখিয়া! লইয়ো। 

শসাতভাই” সম্বন্ধে অলেক গল্প গুনাযায়। “লাক 
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ভাই”কে আমাদের দেশের কোনো কোনো জ্যোতিষী “মাতৃ- 
মণ্ডল” নাম দিয়াছেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল, 
মাতৃমগুলের ছয়টি তারা সপ্তষি-মগ্ডলের ছয়জন খাষির স্ত্রী 
“কালপুরুষকে” লইয়া যে গল্প আছে, তাহা আবার অন্য 
রকম। প্রজাপতি ও উষা নামে ছুইটি দেবতার কথা 
আমাদের অতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদে লেখা আছে। গল্পে 
শুনা যায়, প্রজাপতি ও উষা হৃরিণের আকৃতি লইয়া নাকি 
কালপুরুষদের তারার মধো লুকাইয়া আছেন। 

এ দুই নক্ষত্রম গুল-সন্বন্ধে ইংরাজিতে যে গল্প আছে, 
তাহ। বড় মজার। 

আমাদের সরম্বতী যেমন বিদ্ভার দেবতা, গ্রীকদের 
ডিয়ানা নামে সেই রকম এক দেবী ছিলেন। তাহাকে 
সকলে চন্দর-সুযোর আলোর দেবতা বলিয়াও মানিত। 
ডিয়ানার ছয় জন সখী ছিল। তাহাদের কাজকণ্ম বেশি 
ছিল না; এইজন্য ডিয়ানা দেবা রাত্রিতে ঘুমাইয়৷ পড়িলে 
তাহার! জ্যোতম্ার আলোতে পাহাড়-পর্ববতে বেড়াইয়া গান 
করিত ও নাচিত। 

এই সময়ে গ্রীস দেশে ওরায়েন্‌ নামে এক জন ব্যাধ 
ছ্িল। সে পাহাড়-পর্ববতে শীকার করিয়া বেড়াইত। 
একদিন এ ছয় সখীদের সঙ্গে ওরায়েনের দেখা হইয়া গেল। 
তাহার হাতে ধনুক-বাণ ঢাল-তলোয়ার ছিল, তার উপরে 
চেহ্ারাটাও বমদুতের মত ভয়ানক ছিল। এই সব দেখিয়া 


নক্ষত্র-চেনা ৩১৩ 


শুনিয়া সখীরা ভয় পাইয়া পলাইতে লাগিল। ওরায়েন্‌ 
ভাবিল এ কি কাণ্ড! উহারা দৌড়ায় কেন? সে মক্গা 
দেখিবার জন্য সখীদের পিছনে দৌড়িতে লাগিল কিন্ত তাহা- 
দের ধরিতে পারিল না। ধরা পড়িবার আগেই ছয় সখী 
ছয়টি পায়রার মুক্তি গ্রহণ করিয়া! আকাশে উডিতে লাগিল 
এবং দেখিতে দেখিতে অনেক উপরে উঠিয়া ছয়টি নক্ষত্রের 
আকারে আকাশে ভাসিয়া রহিল । গ্রাস দেশের লোকেরা 
বলে, এ ছয়টি নক্ষত্র একত্র হইয়া আজও আকাশে 
রহিয়াছে । ইহারাই আমাদের “সাতভাই” অর্থাৎ কন্তিকা- 
রাশি। আর সেই ব্যাপটিত কালপুরুষ | এইজনাই 
ইংরাজিতে কালপুরুষকে আজও গরায়েন বলা হয় । 
কালপুরুষ আকাশে উঠিয়া বাস করিতে আন্ত করিলে, 
ভাহার পোষা শিকারী কুকুরটাকে ছাডিতে পারে নাই। 
ইহ্াও এখন একটা নক্ষর-মণ্ডল হইয়া আকাশে আাছে। 
ছবিতে কুকুরমণ্ডল তোমরা দেখিতে পাইবে; ইহার মাঝে 
ষে উজ্জ্বল তারাটি রতিয়াছে, তাহাকে চিলিতে তোমাদের কষ্ট 
হইবে না) এই নক্ষত্রকে হংরাজিতে সিরিয়স্‌ (৯170017) বা 
ডগৃষ্টার অর্থাৎ কুকুর-তারা বলা হয়। আমাদের দেশের 
প্রাচীন জ্োতিষীরা ইহার নাম দিয়াছেন “লুক” । লুক্ধকের 
চেয়ে উজ্জ্বল তারা সমস্ত আকাশেও খুিয়া মিলে না। 
কিন্তু ইহা অনেক দুরের নক্ষত্র-_ইহার আ!লো। পৃথিবীতে 
পৌছিতে পথের মাঝে সাত আট বশসর কাটাইয়। দেয়। 
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ভাবিয়া দেখ লুন্ধক কত দূরে আছে। আগে তোমাদিগকে 
যে রোহিণী ($110011)) নক্ষত্রের কথা বলিয়াছি, তাহা 
আরো দুরে আছে। ইহায় আলো বত্রিশ বগুসয়ে পৃথিবীতে 
পৌঁছায়। 

যাহা হউক আমর! যে ছবি দিলাম, তাহার সহিত 
আকাশের নক্ষদের মিলাইয়া তোমরা! লু্নককে চিনিয়া লইতে 
পারিবে। 

আনেক নক্ষত্র-মগুলের কথা বলা হইল। ইসা বুঝিয়া 
ও ছবি দেখিয়া তোমরা উত্তর আকাশের নক্ষত্রমগুলগুলিকে 
চিনিতে পারিবে। এইরকম চেনা-পরিচয় হইলে তোমরা 
যদি নক্ষত্রদের একখানা ভাল মানচিত্র হাতে পাও, তাহা 
হইলে আকাশের অপর অংশের মগ্ডলগুলিকে চিনিতে 
তোমাদের একটুও কষ্ট হইবে না। 


আমাদের জ্যোতিষ 


সক্ষল্্র-চেনা সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহা পড়িয়৷ তোমরা 
হয় ত মনে করিতেছ, নক্ষত্রপ্দের চিনিবার এতক্ট কি দরকার । 
পৃথিবীর খবর না লইলে আমাদের চালে না, হাউ ভূগোল 
পড়া দরকার ; কারণ দেশ বিদোশে চলা-ফেরা করাতে হয় 
এবং বাবসা-বাণিজ্যের জন্য চিঠি-পর লিখিতে হয়, কিনা 
আমরা ত আকাশের গ্রহনক্ষা্রে বেড়াইতে যাই না, হালে কেন 
আকাশকে এত ভাগ করিয়া তাহাদের চিনিয়া রাখা হয়? 

এই রকম প্রশ্ন তোমাদের মনে ভয়া আশ্চমা নয়। 
কিন্তু আকাশের গ্রহনক্ষত্র চন্দসুর্যোর গতিবিধি লয় 
ংসারের যে-সব কাজকর্ম চলে, হাহার কথা স্টনিলে 
তোমরা বুবিবে নক্ষব্র-মণ্ডলকে না চিনিলে একবারেই 
চলে না। 

আজকাল আমরা সমস্ত দিনটাকে কত রকমে ভাগ 
করি মনে করিয়া দেখ । আমাদের সেক হছে, মিনিট 
আছে, ঘণ্টা আছে । তার পরে আবার প্রহর, দা, পলা, 
বিপল, কত কি আছে । অল্প দানের ঘড়ি এখন যেখানে- 
সেখানে পাওয়া যায়, কাঞ্জেই লময়ের হিসান করিতে 
আমাদের কষ্ট হয় না। কিন্তু অতি প্রাচানকালে আমাদের 
পূর্ববপুরুষদিগের এ স্থবিধা ছিল না কাজেই চন্দসুধোর 
চলাফেরা দেখিয়াই তাহাদের সময় ঠিক করিতে হইত) 
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আবার চন্দ্সূর্যের গতি ঠিক্‌ করিবার জন্ত নক্ষত্রচেনার 
দরকার হইত। এই সকল কারণেই বিশেষ প্রয়োজনে 
পড়িয়া তাহার! নক্ষত্রদের ভাগ করিয়া ছিলেন। 

এক ঘণ্টা সময় কি রকমে নিণয় কর! হইয়াছে, তোমরা 
কোধ হয় জান। পৃথিবী যে সময়ে নিজের মেরুদণ্ডের চারি- 
দিকে একবার ঘুরপাক খার, তাহাকে সমান চব্বিশ ভাগে 
ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগের সময়টুকুকে এক এক 
ঘণ্টা বলা হয়। কিন্তু আমাদের পূর্ণন পুরুষেরা এরকমে 
সময় ভাগ করিতেন না; তাতারা চাদের গতিবিধি দেখিয়াই 
সময় ভাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । ইহারা হিসাব 
করিয়াছিলেন, এক পুণিমার পর আর এক পুণিমা আসিতে 
সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। এই সময়কেই ট্রাহারা 
মাস নাম দিয়াছিলেন। হার পরে দিনে দিনে পশ্চিম হইতে 
পুবেন আসিতে টাদ কোন কোন্‌ নক্ষত্রের ভিতর দিয়। যায়, 
তাহারো হিসাব করা তাহাদের দরকার হইয়াছিল। তাহার! 
চাদের শখের উপরকার নক্ষত্রশুলিকে চিনিয়া রাখিতে 
লাগিলেন এলং যে-সব নক্ষত্রদের মাঝে চাদের একবার 
পুণিমা হইল, একমাস পরে আবার সেখানেই পুণিম! হয় কি 
না, ভাতারা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । দেখা গেল তাহা হয় 
না। আঙ্ত আকাশের ষে জায়গায় পুণিমার চাদকে দেখা 
গেল, চীদ সাতাইশ দিনে ঠিক সেই জায়গায় আবার আসিয়া 
ফ্াড়ায়, ইহাই ধরা পড়িয়া গেল। কাজেই স্থির করিতে 
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হইল, সাড়ে উনত্রিশ দিন মন্তুর পৃণিম। হইলেও সাতাইশ 
দিনেই চাদ সমস্ত আকাশকে চক্র দিয়া আসে । 

এই রকমে গতি ঠিক করা হইলে চাদ কোন নক্ষত্র 
ভইতে কোন্‌ নক্ষত্রের কাছে এক [দনে আগাইতে থাকে, তাহা 
ঠিক করা দরকার হইল। কাজেই আমাদের দোশর প্রাচীন 
জ্যোতিষারা টাদের পথের উপরকার সব হারাকে সাঠাইশঢা 
ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিলেন এবং প্রাতোক ভাগের তারা; 
গুলি একত্র হইয়া কি বকম আর্তি পাবাছে, হাহাও ঠিক 
করিলেন । অশ্রিনী, ভরণা, কীনুকা, রোহিনা, মুগশিরা, আদি, 
পুনববন্ত, পৃষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পরনফাঞ্ুনা, উদ্ভব না, ভস্তা, 
চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জোষ্টা, সুলা, পববাষাঢা, 
উত্তরাযাঢা, অবণা, ধনিষ্ঠা, শতাতযা, পৃবলভাজগাদা, উন্তর 
ভাদ্রপদা এবং রেবতা--এঠ সাহাতিশটি নাম তোমরা বোধ 
হয় বাংলা পাঁজিতে দেখিয়াছ । এপ্ডলিহ চাদের সাতাহশ 
দিনের পথের সাতাইশটি নক্ষত্রমণ্ডলের নাম । সাধারণতঃ 
ইভাদিগকে “নক্ষত্র” বলা হয়। 

আমাদের প্রাচীন জোতিযারা এই রকম লাম দিয়া 
ছাড়েন নাই, প্রত্যেক নক্ষত্রের ত তারাগ্ুলি একত্র হইয়া কিরকম 
আকুতি পাইয়াছে তাহারা কিয়া লোকাদের বুঝাইয়াছেন 
এবং এক-একটা। নক্ষত্রের অধিকারে চাদ প্রতিদিন কতক্ষণ 
করিয়া থাকে, তাহাও পাঁজিতে লিখিয়া রখিবার বাবস্থা 
করিয়াছেন । 
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মনে কর, ১৩২১ সালের পাঁজিতে ৭ই পৌষ তারিখের 
বিবরণটা আমরা দেখিতেছি | পাঁজিতে লেখা আছে, সে দিন 
রাত্রি চারিটা চৌত্রিশ মিনিট পর্যান্ত শতভিষা নক্ষত্র । ইহা 
দেখিলে বুঝিতে হইবে, ৭ই পৌষে টাদ আকাশের শতভিষা 
নঙ্চত্রেমগ্ডুলে চারিটা চৌত্রিশ মিনিট পধ্যস্ত ছিল এবং তাহার 
পরেই /স পূর্ববভান্্রপদা নক্ষত্রে পা দিয়াছিল। 

তাহা হইলে দেখ,_-অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নামণুলা 
পাঁজিতে বৃথা লেখা হয় নাই। নামের অর্থ যাহাই হউক, 
নামগ্লি চাদের পথের তারাদের আকৃতি চিনাইয়া দেয়৷ 
যদি জোতিষ-জানা কাহাকে কাছে পাও, তবে জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি তোমাদিগকে চাদের পথটি আকাশের গায়ে 
ঠিক্‌ দেখাইয়া দিতে পারিবেন ; তখন অশ্বিনী, ভরণী প্রসৃতি 
নক্ষত্রেরা কোথায় আছে তোমরা চিনিতে পারিবে । 

সাধারণ লোকে এই সাতাইশটি নক্ষত্রকে কি বলে, 
বোধ হয় তোমরা জ্ঞান না। লোকে বলে, দক্ষ রাজার 
সাতাইশটি কন্যা ছিলেন, এবং তীাহাদেরি নাম ছিল অশ্বিনী, 
ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, ইত্যাদি । দক্ষ রাজা সাতাইশ 
রাজকন্যার জন্য সাতাইশটি জামাইয়ের সন্ধান করিতে ন। 
পারিয়া, এক চাদ্দের সঙ্গেই সাতাইশ কন্যার বিবাহ দিয়া- 
ছিলেন। তাহারাই এখন সাতাইশ নক্ষত্রের আকারে 
জাকাশে ছড়াইয়। রহিয়াছেন। চাদ সাতাইশ দিনে ইহাদেরি 
এক একবার দেখা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় । 
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বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ় প্রভৃতি যে বারোটা মাসের 
নাম আছে, সেগুলি আমাদের পূর্নবপুরুষেরা কোথা হইতে 
পাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না । এই সব 
নামের সঙ্গেও জ্োতিষের কথা জড়ানো আছে । প্রতি- 
মাসেই একবার অমাবস্থা একবার পুণিমা হয়, ইহা তোমরা 
জান। প্রতোক পুণিমায় চাদ আকাশের কোন্‌ নক্ষত্র লে 
থাকে, আমাদের পূর্ববপুরুষেরা ভাল করিয়া দেখিতেন এবং 
সেই নক্ষত্রের নামে মাসের নাম দিতিন। বগুসরের যে 
মাসটিকে আমরা বৈশাখ বলি, সেহ সময়ে চাদ বিশাখা 
নক্ষত্রে আসিয়া পুণিমা দেখাইত ; তাই এ মাসের নাম 
বৈশাখ হইয়াচিল। ইহার পরের পুণিমা জোষ্ঠা নক্ষতে 
হইত, তাই বৈশাখের পরের মাসটির নাম জোন্ঠ হইয়াছিল । 
এই রকমে আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্মিন প্রভৃতি বাকি সব মাসেরই 
নামের সঙ্গে এক একটা নক্ষব্র-ম শুলের নাম জডাইয়া ছিল। 
এখন অবশ্য বৈশাখের পুণিমা বিশাখা নক্ষাত্রে হয় না এবং 
জোষ্ঠের পূনিমাও জ্যষ্ঠা নক্ষত্রে হয় না? তথাপি আমরা 
জাজ্ঞও পুর্ননপুরুষদিগের দেওয়া নামণ্ডুলিকে লইয়া বৎসরের 
বারোটা মাসকে বৈশাখ, জোষ্ট। আষাঢ ইত্যাদি বলি। 

তাহা হইলে দেখ, আমাদের পূর্বপুরুষের সময়-বিভ্াগ, 
নক্ষত্র-বিভাগ, ইত্যাদি যাহ। কিছু করিতেন, তাহার মধ্যে 
একটুও মিথ্যা বা আজগুবী ব্যাপার থাকিত না। খাটি সত্য 
ঘটনা লইয়াই তাদের কারবার ছিল এবং সত্যগুলিকে 
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আবিষ্কার করিবার জন্য তাহাদিগকে বসরের পর বগুসর 
চন্দ্রসূয্যগ্রহতারার গতি দেখিতে হইত এবং অনেক হিসাবপন্র 
করিতে হইত । আজকালকার পাঁজিতে তোমরা তিথি নক্ষত্র 
ংক্রান্তি প্রভৃতি যে কথাগুলি দেখিতে পাও, সেগুলি অর্থশূন্য 
নয়। আমাদের প্রাচীন জো!তিযারা যে-সব তন্তু বহু 
পরিশ্রমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই এ সব কথার 
মধো লুকান আছে । 
যাহা হউক এপধ্যন্ত যাহা বলিলাম তাহা হইতে তিথি- 
নক্ষত্রের মধ্যে নক্ষত্রের কথাটা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে 
পারিয়াছ । এখন তিথির কথাট! তোমাদিগকে বলিব। 
ইহা বুঝিতে হইলে আমাদের প্রাচীন জো[তিষার দিন 
মাস ও বগুসরের যেরকম গণনা করিতেন তাহা আগে জানা 
প্রেয়েজন। ইংরাজি হিসাবে দিন মাস ও নত্পরের কি 
রকম গণনা চলে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান। এই গণন। 
পৃথিবার গতি দেখিয়াই করা হয়। পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় 
নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরপাক্‌ খায়, এজন্য 
আমাদের চলিত দিনের পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টা! এই রকম 
তিন শত পঁয়ষট্রি দিন ছয় ঘণ্টায় পৃথিবী সূধ্যকে একবার 
ঘুরিয়া আসে, এজন্য চলিত বশসরের পরিমাণ তিন শত 
পঁয়ষট্রি দিন। বাকি যে ছয় ঘণ্টা থাকে তাহা বশুসরের 
মধ্যে ধর! হয় না। এই ছয় ঘণ্টা চারি বশুসরে জমা হইয়া 
ঘখন চবিবশ ঘণ্টা অর্থাৎ একদিন হইয়া ফাড়ায়, তখন তাহা 
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সেই বুসরের ফেব্রুয়ারি মাসে যোগ করা হয় উতাত 
চারি বগুসূর অন্তার আটাশ দিনের ফেরুয়রি মাস উনিশ 
দিনে শেষ হইতে থাকে । কাজেই হিসাব ঠিক থাকিয় যা 

কিন্ত আমাদের জোতিষারা পৃথিবীর ঘোরাঘুরি দেখিয়া 
মাস বগুসর বা দিনের ভিসাব করিতিন না। চাদকেই ভার 
ভাল করিয়া চিনিতেন এবং চাদের গতি লযাতি সময় ভাগ 
করিতেন । 

এক পণিমা হত আর এক পুপিমা আসিতে, সাছে 
উউনত্রিশ দিন সময় লাগে, একথা আগেহ োমাদিগাক 
বলিয়াছি । ইহাই আমাদের “চান্দ মাসেরা পরিমাপ । 
এউ মাসাক যদি দেশটি সমান ভাগে ভাগ করা যায়, তাহ? 
ভইলে বে একটু-একটু সময় পাওয়া যায়, তাভাত আমাদের 
তিথি বা “চান্দ্রদিন' | বারো “চান্দ্রমাসে? অর্থাত তিন শত 
নাইট তিথিতে মামাদের এক চান্দ বশুসক ! 

তিশ দিনকে যদি ত্রিশটা সমান ভাগ ভাগ করা যায, 
তাহ? হইলে এক একটা ভাগে চব্বিশ ঘণ্টা আপা এক দিল 
করিয়া পড়ে, তাহা হইলে দেখ,আমাদের চান্দরদিন অথাৎ 
তিথিগুল একদিনের চেয়ে একটু ছোট । দাইট দু 
এক দিন হয়, কিন্তু তিথি হয় উনষাট দণ্ডে: এই জন্থা 
এক পুলিমা হইতে আর এক পৃণিমা পবাস্ত যে সাডে তনব্রিশ 
দিন সময় পাওয়া যায়, হাহার মধো দুটা প্রতিপদ, ঢইট? 
দ্বিতীয়া, ঢুইটা তৃতীয়া প্রন্তৃতি ব্রিশটা তিথি খাপ খাতিয়া ধায় 
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আমরা চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন গণনা করিয়া থাকি । 
" কিন্তু দি কেহ এই নিয়ম না মানিয়া তেইশ ঘণ্টায় দিন 
শুণিতে আরম্ত করে, তাহা হইলে মাসের ও বশুসরের হিসাবে 
কি রকম গোলযোগ উপস্থিত হয় ভাবিয়া দেখ দেখি | যে 
জময়ে চবিবশ ঘণ্টায় এক দিন শেষ হইবে, সেই সময়ে তেউশ 
ঘণ্টার এক দিন শেষ হইয়া আরো এক ঘণ্টা বেশি হইবে 
নাকি? আমাদের চান্দ্র বুসর ও প্রচলিত বুসরের মধ 
ঠিক্‌ এই রকমেরই গোলযোগ আসিয়া পড়ে। 

বারো চান্দ্র-মাসে, তিন শত বাইট্টি তিথি থাকে, কিন্ছু 
তিথিগুলি এক দিনের চোয়ে কিছু ছোট । এজছ্া দিনের 
হিসাব করিলে দেখা বায়, বারো চান্দ্র মাসে তিন শত 
ভূয়াল্সটির বেশি দিন থাকে না। কাজেই বলিতে হয়, 
আমাদের তিথির বদর অর্থাৎ চান্দ্র-বসর তিন শত চয়ান্স 
দিনে শেষ হইয়) পড়ে । কিন্্ প্রচলিত বশুসর শেষ হইতে 
তিন শত পয়ষটি দিন ছয় ঘণ্টা সময় লয়। কাজেই চান্দ্র 
বশুসর প্রত্যেক প্রচলিত বশুসরে এগারো দিন ছয় ঘণ্টা 
করিয়া আগে চলে। 

অমিল জিনিসটাই খারাপ । তার পরে যদি সেই 
অমিল বশুসরের পর বশসর জমিয়া খুব বড় ছুইয়৷ দাড়ায়, 
তখন তাহা মারে খারাপ দেখায়। 

মনে কর 'ভোমাদের বাড়িতে রোজ যে ভুই টাকার 
বাজার করা হয়, বাড়ির কন্তা তোমাকেই তাহার হিসাৰ 
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রাখিতে বলিলেন। শাক, বেগুন, ঘি, ঠেল সকলেরি হিসাব 
তুমি খাতায় লিখিয়া ঠিক দিলে, কিন্কু দুই পয়সার যে লবণ 
কেনা হইয়াছিল তাহা লিখিতে ভুলিয়া গেলে। তাহ। ভইলে 
দেখ,--ডুই টাকার হিসাব লিখিতে গিয়া তোমার দুই পয়সার 
অমিল হইল । কন্ডী হিসাব দেখিলেন এবং বলিলেন, দুই 
টাকার মধ্যে ভু পয়সার ভুল বেশি কিছুই নয় কিন্ত উমি 
যদি এক বহুসরের তিন শত পঁয়ষটি দিন ধরিয়। এই রকম 
দুই পয়সার অমিল করিতে থাক, বশসরের শেষে কত অমিল 
কর ভাবিয়া দেখ দেখি । সাত শত ত্রিশ পয়সা অর্থাত 
এগারো টাকা সাড়ে ছয় আনার হিসাব বাদ পড়িয়া ধায়, 
এই অমিলকে কখনই কম বলা যায় না। সেষ্ট রকম প্রচলিত 
বশুসর ও চান্দ্রবস্রর মধ্যে ষে এগারো দিনের তফাত জাছে, 
ভাহা ষদি কেবল এক বশুসরের জন্য হইত তাহা কলে ক্ষতি 
ডিল না! কি তিন বগুসরে যখন এ এগারে। দিন নাডিছে 
বাড়িতে তেত্রিশ দিন এবং পাচ বহসরেপপ্চছ দিন হয়া 


দাড়ায়, তখন তান্া নজরে পড়ে । এহ মতে এক হফাহ 


ঘুচাইবার জনা চেষ্টা না কারলে চলে না। 
ভাবিতেছ, প্রচলিত বশুসর এ চান 
এত কি কিন্তু ক্ষহি 


তোমরা ভয় ভ 
বদরের এই ভকাহ পকিলে 


যথেষ্ট আছে: 
তোমরা বোধ হয় জাল, আমাদের পজ্াপঃবনণ এ 


উপবাস শ্রাদ্ধশান্ডি সকলি চান্্র-দিনের ভিলাবে অথাৎ তিথি 
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লইয়া স্থির করিতে হয় । কিন্ত্বু প্রচলিত দিনের চেয়ে তিথির 
দিন ছোট । কাঁজেই ইংরাজদের বড়দিন ইত্যাদি উত্সব যেমন 
প্রতিবুসরেরই এক-একটা বাঁধা তারিখে হয়, আমাদের দ্বগ 
পুজা বা অপর পুজাপার্ববণ বসরের কোনো একটা বীধ' 
তারিখে হইতে পারে না। প্রতি বসরেই পুজাপার্ববণের 
দিন আগেকার বগুসরের দিনের তুলনায় এগারো দিন করিয়' 
তফাৎ হুইয়। পড়ে । কিন্কু এই তফাতকে কখনই চারি পাঁচ 
বসর ধরিয়া জমিতে দেওয়া যায় না। জমিতে দিলে, 
আমাদের ছুর্গাপুজা হয় ত পৌষ মাসে, দোলযাত্রা হয় ত 
আষাঢ় মাসে আসিয়া পড়ে! শরগুকালের শারদীয়পুজ' 
এবং বসস্ভের দোলযাত্রাকে কি শীতকালে ও বষাকালে 
ফেল। কর্ঠব্য £ কখনই নয়। কাজেই প্রচলিত বশুসরের 
সহিত চান্দ্রবগুসরের তফাৎ্টাকে মাঝে মাঝে ঘুচাইয়। দেওয়: 
আবশ্যক । 

তাই আমাদের দেশের নিল্পম এই যে,. চান্দ্র বসর 
এগারো দিন করিয়া বাড়িতে বাড়িতে ঘখন তিন বগসরে 
তেজ্িশ দিন বেশি হইয়া পড়ে, তখন একটা চান্দ্র-মাসকে 
হিসাব হইতে একবারে বাদ দিতে হয়। কাজেই তেত্রিশ 
দিনের তফাতের পর হঠাঁশ চান্দ্র-মাস ও প্রচলিত মাসের 
মধ্যে প্রায় মিল হইয়। পড়ে । 

এই রকমে বাদ-দেওয়া মাসকে কি বলে, তাহা বোধ 
হয় তোমরা জান না। ইছাকে মল-মাস বলে। এই 
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মাসটিকে হিন্দুরা মাসের মধ্যেই ধরেন না। কোনো যাগ- 
মজ্জ পূজা-হোম বা শুভ কার্ধ্য এই মাসে করা হয় না। 

কেবল হিন্দুরাই যে এই রকমে চন্দ্রের গতি দেখিয়া 
নসর ঠিক করেন, তাহা নয়। মুসলমানেরাও ঠিক এই 
হিসাবে বগসর ও মাস ভাগ করেন এবং তীহাদেরও পুজা- 
পার্ববণ সেই হিসাবে চলে । কিন্তু আমরা যেমন তিন বৎসর 
অন্তর এক একট! চান্দ্র-মাসকে বাদ দিই মুসলমানের! তাহা 
করেন না। এই জন্য ইহাদের পূজাপার্বরণ ঠিক একই খতৃতে 
হয়না । ইদ ও মহরম মুসলমানদের বড় পার্ববণ | চান্দ্র- 
মাস হিসাবে দিন স্বির করা হয় বলিয়া এগুলি বৈশাখ, জ্যোষ্ঠ 
প্রভৃতি সকল মাসের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায় । 

ভাহা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারিলে, আমাদের 
পীঁঙ্জিতে প্রতিপদ দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি যে সকল তিথির 
কথা লেখা আছে, তাহ অর্থশৃন্ত নয় এবং মলমাস বলিয়া বে 
একটা কথা আছে তাহাও একবারে নিরর৫থক নয়। আকাশের 
নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্রের গতি লইয়াই এগুলির হিসাবপত্র 
করিতে হইয়াছিল । 

শামাদের প্রাচীন জ্যোতিষীর চাদের গতিবিধি সম্ঙ্গে 
যাহা আবিষ্ষার করিয়াছিলেন, তাহার একটু আভাস দিলাম । 
সুধ্য-সম্ধন্ধে তাহাদের কি জানা ছিল এখন তাহারি কথা 
তোমাদিগকে কিছু বলিব। সূর্য্য আকাশে স্থির হুইয়। 
ফাড়াইয়া আছে এবং পৃথিবী প্রায় তিন শত পইষটি দিলে 
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স্তাহাকে ঘুরিয়া আসিতেছে, একথা তোমরা বার বার 
শুনিয়াছ ! সুয্যের উদয়-অন্ত কি রকমে হয় তাহাও তোমরা 
জান। পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে 
একবার ঘুরপাক খায়, তাই মনে হয় বেন সূবা পুর্বনদিকে 
উঠিয়! পশ্চিমে অন্ত যায়। 

কিন্ত সূর্যা কি বারে! মাসই আকাশ্রে উপরকার ঠিক 
এক পগ দিয়াউ পুর্ন হইতে পশ্চিমে বায় গ তাহা কখনই 
যায না। গ্রীগ্রকালে সূর্য্য ঠিক মাথার উপর দিয়া চলে এবং 
শীতকালে সেই সুষ্যই দক্ষিণ আকাশের দিকে হেলিয়া পশ্চিম 
দিকে যাঁয়। উহা কি তোমরা দেখ নাই গ তোমাদের 
বাড়াতে যদি দক্ষিণ দিকে খোলা বারান্দা পাকে, তাবে দেখিতে 
পাইবে শীতকালে বারান্দার ভিতরে রৌদ্র আসে। তখন 
ভোর বেলায় রৌজে পিঠ দিয়া ভোমরা বারান্দায় বসিয়া 
হয় ত রোদ পোহাইতে পারিবে । কিন্ত্র চেন বৈশাখ মাসে 
রোদ বারান্দায় পড়িবে না, হখন সূর্যাকে হিক্‌ মাথার উপর 
দিয়া পশ্চিমে যাইতে দেখিবে । 

ত্তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, চাদ যেমন অমাবস্য!র 
পর হউতে দিনে দিলে আকাশের নক্ষত্রদ্দের ভিতর দিয়! চলে, 
সুযাণ্ড সেই রকম মাকাশের নানা স্থানে জায়গা বদলাউনে 
বদলাইতে চলে । দিনের আলোতে নক্ষত্রের দেখা ঘায় না; 
দেখা গেলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিত্ে সুধ্য চী্দের মতই নান" 
নক্ষ রমঞ্চলেক ভিতর দিয়! চলা-ফেরী করে। 
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তাহ! হলে বুঝা যাইতেছে, আকাশের নক্ষন-মগ্ডলদের 
উপর দিয়া চাদের যেমন একটা পথ আছে, সুধোরও সেই 
রকম পথ আছে । তফাত্তের মধো এই যে, টাদ সাতাইশ 
নক্ষরদের উপর দিয়া সাতাইশ দিনে একবার চক্র দেয়, সৃষা 
এ রকম একটা চক্র দিতে এক বহর অর্থাত তিন শত 
পঁইষটি দিন সময় লয় । | 

তোমরা এই কথা শ্রনিযা বোধ হয, একটু গোলযোগে 
পড়িতে । চাদ সাতাইশ দিনে পুথিবীকে ঘুরিয়া আসে. 
কাজেই সে এ সময়ে সাতাইশ নক্ষত্রের উপর দিয়া চলে 
একথা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু সুযা হ পৃশিবীর চারিজিকে 
ঘুরপাক খায় না; তবে কেন তাহাকে আকাশের নক্ষারদের 
উপর দিয়! তিনশত পইষটি দিনে চক্রে ছিতে দেখা যাউনে ? 

এই প্রশ্ম তোমাদের মনে হওয়া খুব স্গাতাবিক  নঙ্খন 
ভোমাদের মত ছোট ডিলাম, তখন আমরা বাপার্টি ভাল 
করিয়া বুঝিভাম না একটা উদ্বাতরণ দিলে বোধ হয় বৃিবে । 

পর পষ্টা় একটা চলি দিলাম: দেখ, ছবির মাঝে 
একটা ছোট মন্দির রহিয়াছে এবং মন্দিরটিকে খিরিয়া একটা" 
গোল রাস্তা আচে । ঘববাড়া গাপাল। সব রাস্তার বাচার 
দরে দূরে আছে । 

এখন মনে কর, তুমি যেন ছবির বট গাডের কাছ হঠ৯ 
গোলাকার রাস্তা ধরিয়া ডানদিকে চলিতে আ'রন্ করে 
এব মাকে মাঝে মন্দিরটার দিকে তাকাইতে লাগিলে । 
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বট গাছের কাছে দাড়াইয়া তুমি যদি মন্দিরটিকে দেখ, তবে 
মন্দিরের পিছনে কি দেখিবে ? রাস্তার ধারের এ তাল- 
গাছটিকে মন্দিরের পিছনে দেখা যাইবে নাকি? মন্দির 





যদি রাস্তা হইতে একটু দূরে থাকে, তাহা হইলেও উহাকে 
তালগাছটার একবারে গায়ে লাগানো দেখা যাইবে । 

এখন মনে কর, তুমি রাস্তায় একটু চলিয়া ছবির 
সাকোর কাছে দরাড়াইয়াছ। এখন তুমি মন্দিরের পিছনে কি 
দেখিবে ? আর তাল গাছটিকে দেখিবে না; বোধ হইবে 
যেন, এ ছোট কুড়ে ঘরটির গায়ে মন্দির লাগিয়া আছে। 
ভার পরে ভুমি রাস্তার উঁচু টিকিটার কাছে গিয়া দাড়াইলে ; 
তখন কুড়ে ঘরটিকে মন্দিরের পিছনে দেখা যাইবে না, 
তখন এঁ নিশানটির গায়ে মন্দির আসিব দাড়াইবে। 
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তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেষ্,তুমি যেমন বট গাছ 
এবং সীকো প্রভৃতি জায়গা পার হইয়া রাস্তায় চলিতে মারস্ত 
করিবে, তেমনি প্রথমে তালগাছ, তার পরে কুঁড়ে ঘর, ভার 
পরে নিশান, ধানের ক্ষেত ইত্যাদি বারোটা জিনিসের গায়ে 
মন্দিরকে একে একে দেখিতে পাইবে । 

এই উদ্লাহরণের কথাটা যদি বুঝিয়া থাক, তাহ! হইলে 
নক্ষত্রদের ভিতর দিয়া সুধ্যের গতির কথাও ভোমরা বুঝিবে । 
তুমি যেমন গোল রাস্তায় চলিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে, 
আমাদের পৃথিবীও তেমনি আকাশের উপরকার এক গোল 
রাস্তায় চলিয়। সুষাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। পৃথিবীর 
রাস্তার বাহিরে অবশ্য গাছপালা ঘরবাড়ী কিছুই থাকে না; 
থাকে কেবল নক্ষত্রেমগুল। কাজেই তুমি যেমন মন্দিরটিকে 
একবার তালগাছের গায়ে, তার পরে কুঁড়ে ঘরের উপরে 
একে একে দেখিলে, পৃথিবী হইাতে সুধাকে ঠিক তেমনি 
করিয়া একবার এক নক্ষত্রমগ্ডলে, তার পর আর এক পৃতন 
নক্ষত্রমগ্ডলে পরে পরে দেখা ঘায়। 

স্মি কতক্ষণে ছবির গোল রাস্তা দিয়া মন্দিরকে ঘুরিয়া 
আসিতে পার জানি না। কিন্তু পৃথিনী এক বওসারে ঠাহার 
গোল রাস্তা দিয়া সুধাকে ঘুরিয়া আসে । কাজে আদরা 
পৃথিবাতে থাকিয়া আকাশের নানা নক্ষত্রমপ্জলের উপর দিয়া 
সুধাকে এক বৎসরে ঘুরিয়া জাসিতে দেখি । নক্ষত্রম গুলের 
উপর দিয়া সূষ্োর এই পথটাকে রাশিচক্র নল৷ ভয় 
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জ্োতিমীর রাশিচক্র অর্থাৎ সুধ্যের রাব্তার উপরকার 
সব নক্ষত্রদের চিনিয়া রাখিয়াছেন এবং রাস্তাটিকে বারোটা 
ভ্তাগ করিয়া প্রতোক ভাগের নক্ষব্রমঞ্চলের এক-একটা নামও 
দিয়াছেন! বৈশাখ মাসে সুষা রাশিচক্রের যে অংশট্রকু 
ধরিয়া চলে তাহার নাম মেন রাশি, ?জ্যষ্ট মাসের অংশ বুষ 
বাশি, আষাঢ় মাসের অংশ মিথুন রাশি ইত্যাদি । 

হাহা হইলে বুঝিতে পারিতে, গাড়ীর চাকার মত ভবি 
জকিয়া তাহাতে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, ভুলা, 
বিছা, ধনু, মকর, কুস্ত, মীন নাম দিয়া ষে বারোটা ছবি দেওয় 
হয়, তাহার গভার অর্থ আছে। এ চাকাটি সুধ্যের ভ্রমণ-পথেরত 
সবি? নামগুলি তাহারি উপরকার নক্ষব্ম গুলের নাম এৰং 
অ(কুতিগুলি এ সকল নক্ষত্রমণ্ডলেরই আকুতি । এই বারোট? 
নক্ষরমগ্ডলের প্রত্তোকটাকে এক-একটা রাশি বলা হয়। 

তোমরা মেষ দেখিয়া এবং কুষ্ড আঅলেক দেখিয়ান্ধ | 
মেষ ও বুষরাশিতে নক্ষত্র দিয়া জাকাশে একটা বড ভেড: 
এব, একটা! মোটা মীড় আক। আছে, একথা তোমরা মনে 
করিয়ো না। বারোটা রাশির মধ্যে ভয় ত দুই তিনটির 
আকৃতি ঠিক নামেরই মত দেখিতে পাইবে ; বাকি শুলিতে 
নামের সহিত আকুতির মিল খুঁজিয়! পাইবে না। 

আমরা এখানে সিংহ, বৃশ্চিক ও মকর এই তিনটি রাশির 
ছবি ছিলাম মেক প্রথম রাশি, এই হিসাবে সিংহ পঞ্চম 
রাশি, বুশ্চিক অষ্টম রাশি এবং মকর দশম রাশি । এই জন্য 
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পঞ্চম মাসে অর্থাৎ ভাত্রে সূর্যা সিংহ রাশিতে পৌছ।য়, অস্টম 
মালে অর্থাৎ অগ্রভায়ণে সৃষ্য বৃশ্চিক রাশিতে থাকে এবং 


সপ্তষি মণ্ডল 
ষ্ ক রঙ রর 
দেও 
৬ ও 
* 
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গ. 
শি 
ন 
রি ঞ্ 
্ রঙ 
নে 
্ৈ 
ক 
সস 
৮ 
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পলির দশম আসে আপাত মাদে সুযা মকর বাত 
মানিয়। দাড়ায়? 

সহ রাশির নে ছবি দিলাম, তাহা হইতে তয় ত তোমক 
ইহাকে চিনিয়া লগতে পারিবে । চে মাসের প্রপাম সন্ধার 
সময়ে ভহাকে প্রার মাথার পরে দেখা বায়। জিতের 
পাষের গোডায় ষে উচ্ছল নক্ষরটি রতিয ভে বাক টাকত মতা 
বলে ( এই রাশির নক্ষরদের আকিব সহিত সিভের 
আকুত্তির রত্তকটা মিল দেখিতে পাত । ই 
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বুশ্চিক রাশিটাও দেখিতে কতকটা বিছার মত। 


৫ : ্ আষাঢ় মাসের সন্ধ্যার সময়ে ইহাকে 
এ দক্ষিণ আকাশে শ্ুম্পষ্ট দেখিতে 
সি পাইবে । ছায়াপথের উপরে ইস্থার 
* 2 ষ্ঠ খানিকটা থাকে, এজন্য বুশ্চিককে 

রা টি চিনিয়া লওয়া শক্ত হয় না। 
৮২ মকররাশির যে ছবিটা দিলাম 


২.4. তাহার সহিত মকরের একটুও মিল 
দক নাই) ইহাতে কতকগুলি ছোট 
ছোট তারাই আছে। আশ্বিন 
রশ্চিক রাশি মাসের সন্ধ্যার সময়ে এই রাশিকে 
দক্ষিণ আকাশে খুব উপরে দেখা যায়। 


০ মকর রাশি 


সঙ 


পৃতামরা এই কয়েকট। রাশিকে যদি চিনিয়! লইতে পার, 
তাহা হইলে রাশিচক্রট! আকাশের উপর দিয় কি রকমে 
চলিয়াছে বুঝিতে পারিবে । 

যদি সুয্যের ভ্রমণ ও রাশিচক্রের কথা তোমর। বুঝিয়া 
থাক, তাহা হইলে আমাঞঙ্জের পাজিতে যে সংক্রান্তির কথা 


আমাদের জ্যোতিষ ৩৩৩ 


লেখা দেখিতে পাও তাহার গোড়ার খবরও বুঝিতে পারিবে । 
মাসের শেষ হারিখকেই সাধারণতঃ সংক্রান্তি বলে, ইহা বোধ 
হয় তোমরা জ্ঞান। এদিনে সুধ্য তাহার পথের এক রাশি 
হইতে আর এক রাশিতে "সংক্রমণ" অর্থাৎ গমন করে 
বলিয়াই উহাকে সংক্রান্তি বলে । 

১৩২১ সালের কাস্তিক মাস দশ দিনে শেষ হইয়াছে 
কাণ্তিক মাসট' বশুসরের অষ্টম মাস, এজন্য রাশিচক্র 
অষ্টম স্থান অর্থ ত্রলারাশিতে সৃষ্য সমস্ত কার্তিক মাস 
কাটাইয়াছিল। ৩০শে কান্তিক মে তুলা ছাড়িয়া বুশ্চিকে 
পা দিয়াছিল, এজন্য এ দিনটা একটি সংক্রান্তি ভইয়' 
পড়িয়াছিল : এই রকমে বারোমাসে বারোটা রাশিতে পা 
দিবার সময়ে মোটামুটি বারোটা সংজ্রণস্থি হয় । 

সাহা হইলে দেখ, আমাদের পাজিতে রাশিচত্র এবং 
£মধ বুষ ইত্যাদি বারোটা ছবি দেখিতে হত এষ হউক, 
এগুলির গোড়ায় গভীর অর্থ আছে 





